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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

তাফসীর 

সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
সমকালীন 

নতুন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আল্লামা 
বোখারী (দো. বা.)-এর মূল্যবান নসীহত 
যিলহজের প্রথম দশ দিনের আমল 

___ মাওলানা মুহাম্মদ নুমান ইদরীস 
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 
বিভ্রান্ত তারুণ্য ও ধর্মহীন শিক্ষানীতি 

-__ আবিদুর রহমান তালুকদার 
ধর্ম-দর্শন 

জিহাদ বনাম সন্ত্রাস 

___ মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
ইসলাম শান্তির ধর্ম 

___ মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী 
টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 

___ ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুকদ্দাম 
মহাজীবন 

ইসলামী রাজনীতিতে হাজী ইউনূস (রহ.) 
__ সাঈদ হোসাইন 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
__ মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে 
___ ড. প্রফেসর মাহফুজ পারভেজ 

সত্য ও সততার চড়ামূল্য 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
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আরবী 
পঞ্জিকা অনুযায়ী যিলহজ মাসের ৯ 


ঈদুল আযহা ও হজ দিবস: 
তাৎপর্য ও মাহাত্ময 


নামায আদায়, গোশত পরিবেশন ও বিতরণ ইবাদতের 
পর্যায়ভূক্ত | 


তারিখ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং পরদিন ১০ তারিখ 
ঈদুল আযহা | মুসলমানদের কাছে এ দু'টো দিন অত্যন্ত 


মুসলমানদের জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম । 
উৎসব হিসেবে ঈদ পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত । 


মর্যাদাপূর্ণ ও এঁতিহ্যবাহী | যিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাহ 


ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা । তাই ঈদ শুধু 


দিবস নামেও পরিচিত । এর বিশেষ ফযিলত ও বিশেষত 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 'আরাফাহ দিবসের রোযা 
দু'বছরের (বিগত ও অনাগত) গোনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ 


আনন্দ ও ফুর্তির উৎস নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইবাদত, 
কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বৈশিষ্ট্য । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের সম্প্রীতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ । 


করা হয়ে থাকে । আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের 
এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন 
না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে 


এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ঈদগাহে সমবেত 
হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে 
ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর 


ফেরেশতাদের গর্ব করে বলেন, আমার এ সব বান্দাদের দিকে 
চেয়ে দেখ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূুসরিত হয়ে 


কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভূলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না । ঈদের 


আমার কাছে এসেছে' (সহীহ মুসলিম: ১১৬৩, ১৩৪৮) | স্মর্ভব্য 


আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 


যে, আরাফার দিন তারাই রোযা রাখবেন যারা হজ পালনরত 
নন। যারা হজ পালনোপলক্ষে আরাফাতে অবস্থান করবেন 
তাদের ওপর রোযা নেই। তবে আরাফাতে অবস্থানকালীন 


আত্রীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
থাকে । ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের 
মধ্যে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে 


হাজীগণ অধিক হারে যিকির ও দোয়াসহ অন্যান্য নেক আমলে 
তৎপর থাকবেন (সুনানে তিরমিধী: ২৮৩৭, ইমাম খাভাবী, শান আদ 
দুআ, পৃ. ২০৬) । আরাফার দিন (৯ যিলহজ) হতে মিনার শেষ 


আসে । ঈদুল আযহার যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে 
মানুষের মনের পরীক্ষা হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর 
কাছে পৌছায় না । শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে ৷ ঈদের মধ্যে 


দিন (১৩ যিলহজ) পর্যন্ত হজ পালনরত এবং দেশে-প্রবাসে 


আছে সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার 


অবস্থানরত প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষকে তাকবীর পাঠ করতে 
হবে ফোতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫) । রাসূলুল্াহ (সা.) বলেন, 


ও ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন | 
খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী করা এবং নিজেদের আনন্দে 


'যিলহজের প্রথম ১০ দিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠদিনগুলোর অন্যতম | এ 


অন্যদের শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা । কুরবানীকৃত পশুর 


১০ দিন নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মহান 


গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, 


কোন আমল নেই । তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা ইলাহা 


দ্বিতীয় অংশ আত্তীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 


ইল্পাল্লাহ), তাকবীর আল্লাহু আকবর) ও তাহমীদ (আল- 
হামদুলিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর (সহীহ আল-বুখারী: ৯৬৯ ও 


অভাবপগ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের 
বিধান । কুর ত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 


সুনানে তিরমিযী: ৭৫৭) । যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে হজ 
ও কুরবানির দিন । 

শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । নেক 
আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন 
আমাদের ঈদগাহে না আসে ।' কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
হাসিলের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার 
স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানী 
এক স্মরণীয় অধ্যায় । ঈদুল আযহার দিন (১০ যিলহজ) পশু 
কুরবানী সর্বোচ্চ ইবাদত | ঈদুল ফিতরের চাইতেও কুরবানীর 
দিনের মর্যাদা বেশি । ওই দিন গোসল, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি 
ব্যবহার, উত্তম পোষাক পরিধান, দু'রাকাআত জামাআতের সাথে 


আগস্ট'১৬ 


মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় ৷ এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
এবং দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা 
কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সুন্নাত নয়, 
এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় 
বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান পশু 
শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগতলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর হালাল অর্থে 
অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[নবম পর্ব] 
উপর্যুক্ত ৩ আয়াতের সারসংক্ষেপ 
এ ৩ আয়াতে আল্লাহর ৩টি গুণকীর্তন 
করার সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক 


তিনটি আকীদা বিশ্বাস ও তার দলীল- 
প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম 


অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


লোকদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং 
পাপাচারী ও কাফেরদেরকে আযাব ও 


সাফল্য নিশ্চিতের উপায় দেখিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এর আগের আয়াতে বলা 


শাস্তি দেয়া হবে। মানব জাতির 
পথপ্রদর্শক হিসেবে আম্বিয়াদের (আ.) 
আগমনের পরও যারা হেদায়াতের পথ 
উপেক্ষা করে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং 


আয়াতে তাওহীদ, দ্বিতীয় আয়াতে 


যারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে, 


রিসালাত ও তৃতীয় আয়াতে আখেরাত 
বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রথম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি “রব্বুল আলামীন” অর্থাৎ সমস্ত 
জাহানসমূহের সৃষ্টি, প্রতিপালন, 
ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 
কাজ তিনি একাই সম্পাদন করেন। 
সুতরাং তিনি এক, অদ্বিতীয়, তার কোনো 
অংশীদার নেই । যদি মানুষ নিরপেক্ষভাবে 
“রাব্বুল আলামীন'-এর ব্যাপারে চিন্তা- 
ভাবনা করে, তাহলে সে সহজেই 
একত্বাদ স্বীকার করে নিবে । 

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি রহমান, তার রহমত ব্যাপক ও 
প্রশস্ত এবং গোটা সৃষ্টিকুলের ওপর 
আবর্তিত । তিনি রহীম, তার রহমত 
অত্যন্ত বেশি ও পরিপূর্ণ ৷ আল্লাহর রহমত 
প্রতিনিয়ত গোটা মানব ও সৃষ্টি জগৎকে 
ছেয়ে রেখেছে । কিন্তু তার একটি রহমত 
মানব জাতির জন্য অত্যন্ত জরুরি । তা 
হেদায়াত ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা । 
এই কাজের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে নবী- 
রাসুলদের প্রেরণ করেছেন । সুতরাং এই 
আয়াত দ্বারা রিসালাতও প্রমাণিত হল । 
তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
তিনি কর্মফল দিবসের মালিক ৷ যে দিন 
প্রতিটি মানুষের আমলের জন্য মানদণ্ড 
কায়েম করা হবে এবং নেক ও সৎ 


আগস্ট'১৬ 


তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হল 
ইনসাফ এবং তা আল্লাহর রহমতেরই 
একটি অংশ । এই হিসেবে আখেরাত বা 
পরকালকে চুড়ান্ত কর্মফল দিবস হিসেবে 
ধার্য করা হয়েছে । 

এ ৩ গুণকীর্তনের পর আল্লাহ তাআলার 
প্রশংসা সর্বোচ্চ সীমায় অতিক্রম করেছে । 
তাই এই পর্যায়ে অজানাভাবে নয়, বরং 
সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-€ 

[হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই'। এই 
দুটি বাক্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন_ বাক্য দুটি 
তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, গোটা ছ্বীনের 
সারাংশ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও 
দৃঢ়করণের সহজ মাধ্যম, ফিতনার যুগে 
সফল ইসলামি জীবনের সন্ধানদাতা, 
বান্দার আনুগত্য করে আল্লাহর 
নাফরমানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং 
গোটা মানবতাকে শিরক ও বস্তপূজার 
বেড়াজাল থেকে ছিন করে সরল পথের 
দিশা দেয়া ইত্যাদি । 


হয়েছিল যে, মানুষের জন্য পার্থিব জীবনই 
চূড়ান্ত জীবন নয়, বরং এর পরও একটি 
জীবন আসবে যেখানে আল্লাহ রব্বুল 
আলামিনের সামনে পার্থিব জীবনের 
প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে 
হবে । সেখানে সফল হওয়া শরীয়ত ও 
খোদা প্রদত্ত বিধানাবলীর অনুসরণের 
ওপরই নির্ভরশীল । তা ছাড়া বিকল্প কোন 
পন্থা নেই । সুতরাং পার্থিব জীবনে তাকে 
বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করতে হবে, 
সঠিকভাবে ইবাদত করতে হবে, বৈধ ও 
হালালভাবে লেনদেন করতে হবে, হারাম 
ও অবৈধ লেনদেন থেকে নিজেকে বিরত 
রাখতে হবে, সুচরিত্র গঠন করতে হবে 
এবং পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে 
অন্যের অধিকার নষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে । কিন্তু মানুষের পক্ষে এই 
ধরনের আদর্শ জীবন যাপন করা কিভাবে 
সম্ভব হবে? 

আলোচ্য আয়াতে তাই এর উত্তর দেয়া 
হচ্ছে এভাবে যে, যখনই পার্থিব জীবনের 
যে কোন ক্ষেত্রে তোমাদের শরীয়ত 
অনুসরণে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা 
দেয়, তখনই তোমরা আমার দিকে 
প্রত্যাবর্তন কর এবং বল যে, “হে আল্লাহ! 
আমরা তোমারই ইবাদত করি, কিন্ত 
তোমার ইবাদত পালনে সমস্যা ও 
জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমার কাছেই 
সাহায্য ও তওফীক কামনা করছি যে, তুমি 
আমাদের সমস্যার সমাধান কর এবং 


“হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । 
এই আয়াতে মানবজাতিকে দুনিয়াৰি 
জীবন শেষ করে পরকালীন জীবনেরও 


সর্বক্ষেত্রে শরীয়ত অনুসরণ সহজ করে 
দাও । 

“হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি' এখানে ইবাদত শব্দের অর্থ বন্দেগি, 
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গোলামী ও আনুগত্য । অতএব আয়াতের 
অর্থ, আমরা তোমারই বন্দেগী করি, 


পারস্পরিক মেলামেশা ও আখলাকের 
মধ্যেও ইসলামি দিক নির্দেশনার অনুসরণ 


তোমারই গোলামী ও আনুগত্য করি। 
তোমাকে ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করি 
না। তবে মাতা পিতার আনুগত্য, 
শাসকের আনুগত্য, স্বামীর আনুগত্য করি 
তোমার আনুগত্য হিসেবেই । কিন্তু 
যেখানে তাদের নির্দেশে তোমার 
আনুগত্যের পরিপন্থী হয়, সেখানে আমরা 
তোমারই নির্দেশ পালন করি এবং তাদের 
নির্দেশ বর্জন করি | কেননা তাদের নির্দেশ 
মান্য করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যা 
তোমার বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । 
তবে তাদের যে নির্দেশ এই সীমা রেখা 
অতিক্রম করবে, তা মান্য করা আমার 
পক্ষে সম্ভব নয় । যেহেতু হাদীসে পাকে 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
(৬6 401 27955 ৩৩৯০০ 26) 


করা ৯৩০০৩%-এর অন্তর্ভূক্ত । এ 
৪৬৩র্ঁ জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে 
সম্পৃক্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর 
বাস্তবায়ন করতে হবে । শুধু ইবাদতের 
সময় নামাযে দীড়িয়ে ৪৩৩৬ (আমরা 
একমাত্র তোমারই ইবাদত করি) বলে 
আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে জীবনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অন্যথা করা মিথ্যাচার 
ছাড়া আর কিছুই নয় । 
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৯৩৩৮৩৫-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে 

খখ্য সৃষ্টিপূজার বেড়াজাল থেকে মুক্তি 
ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। “হে আল্লাহ 
আমরা তোমারই ইবাদত করি” এই 
ঘোষণার পর থেকে মানবতা সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। এখন থেকে সে একমাত্র 


হতে হয় এবং যে কারো ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়তে হয়। 

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত 
করি । কেননা আপনিই আমাদের একমাত্র 
ইলাহ এবং আপনার প্রতিই রয়েছে 
আমাদের সর্বোচ্চ ভালোবাসা । আপনার 
প্রভৃত্বের মাঝে আমরা কাউকে শরীক করি 
না এবং আপনার ভালোবাসার ওপর 
আমরা অন্য কারো ভালোবাসাকে প্রাধান্য 
দেই না। সুতরাং এর দ্বারা ইলাহিয়াত ও 
মহব্বতের ক্ষেত্রে শিরককে পুরোপুরি 
অস্বীকার করা হয়েছে । 

“এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই: 
ইবাদতের পর ইস্তেয়ানত বা সাহায্য 
কামনার কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যথাযথভাবে ইবাদত 
পালনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে 
হবে এবং তার সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া 


আল্লাহরই দাসত্ব করবে, আল্লাহ ছাড়া 


কারো পক্ষে কোন ইবাদতই সঠিক 


আল্লাহর নির্দেশে অমান্যে কারো 
আনুগত্যের সুযোগ নেই 1” 


সুতরাং ৪৩৩৩) (ইয়্যাকা না'বুদু)-এর 
মধ্যে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, 
বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য 
করা ফরয অন্য কারো নয় । অতএব যদি 
কেউ আল্লাহর বিধান পরিপন্থী নির্দেশ 
দিয়ে থাকে, সে যত বড় ক্ষমতাশীল ও 
প্রতাপশালী হোক না কেন, বান্দার জন্য 
তার নির্দেশ বর্জন করা ফরয । কেননা, 


মুসলমান হিসেবে এটা ৩৩এ৫-এর 
বিরোধী । 

তাফসীর বিশারদগণ লিখেন যে, হযরত 
সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাষি.) 
ইসলাম গ্রহণ করলে তার মাতা অনশন 
শুরু করেন এবং কসম করেন যে, যদি 
সাস্দ ইসলাম পরিত্যাগ না করেন তাহলে 
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার করবেন না। 
তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত 
নাযিল করেন, 

৩১25৭ ০৫0 ৫৮৪৩ ৩১৬৩৩০ 
“যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক 
করতে বাধ্য করে, যার কোন যৌক্তিকতা 
নেই, তাহলে তুমি তাদের অনুসরণ করবে 
না। তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে 
সদ্যবহার করবে 1” 

এই আনুগত্যের ধারা শুধু ইবাদত পর্যন্ত 


নিজের নফসের গোলামী করবে না, অন্য 
কারো উপাসনা করবে না, অন্য কারো 
সামনে মাথা নত করবে না, অন্য কারো 
কাছ থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করবে না 
যা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই করা 
যায়, এমনকি এমন কোনও কাজও করবে 
না যা কেবল আল্লাহর সাথেই সম্পর্কিত 
এটাই ৬৩১এ৫-এর দাবি এবং এর 
মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত ও 
পরিপূর্ণ মুমিনে পরিণত করতে পারে | এ 
ক্ষেত্রে সম্পদের লোভ-লালসা, খ্যাতি, 
ক্ষমতা ও প্রাচুর্য অন্যের ভয়-ভীতি কিছুই 
তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত 
রাখতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে মরহুম 
আল্লামা ইকবাল খুবই সুন্দরভাবে বলেছেন 
যে, 


ক 19-৯প-09 


০৮১4-১০-০১ 
“আফসোস মুসলমান! আজকে একটি 
সিজদা তোমার ভারি মনে হচ্ছে অথচ এই 


পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। সুতরাং হে 
আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং এই ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমার 
কাছেই সাহায্য চাই । হাদীস পাকে বর্ণিত, 
স্বয়ং নবী করীম (সা.) হযরত আলী 
(রা.)-কে এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন যে, 
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“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা 
করি যে, আমার অযু ও নামায আপনার 
মর্জি মোতাবেক হোক, আমার জীবনের 
প্রত্যেকটি কাজ আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক 
হোক এবং আমি আপনার কাছে পরিপূর্ণ 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।% 


সুতরাং ইবাদত পালনেও আল্লাহর কাছে 
সাহায্য চাইতে হবে । তবে এই সাহায্য 
কামনা কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয় বরং 
ইহকালীন ও পরকালীন প্রত্যেক সমস্যার 
সাথেই সম্পৃক্ত । এটি আলোচ্য আয়াতের 
একটি বিশাল শিক্ষা । অতএব জীবনের যে 


একটি সিজদা অসংখ্য সিজদা থেকে মুক্তি 
দান করে । 


ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা যাক না কেন, এর 
মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহর সাহায্য 


অর্থাৎ যারা এক আল্লাহর ভয়ে তার 


কামনা করতে হবে । 


সামনে নত হয়, তারা পৃথিবীর অন্য 
কাউকে ভয় পায় না এবং অন্য কেড 
তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নতও করতে 


হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই 
সাহায্য চাই: কিন্তু কোন বিষয়ে সাহায্য 
চাওয়া হচ্ছে সেটি যেহেতু উল্লেখ করা 


পারে না। পক্ষান্তরে যারা এক আল্লাহর 


হয়নি সেহেতু আররি ভাষার বিধান 


সামনে নত হয় না এবং তাকে ভয় করে 


অনুযায়ী এর দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ই 


সীমিত নয়, বরং আকীদা, লেনদেন, 
আগস্ট'১৬ 


না, তাদের অসংখ্য মাখলুকের সামনে নত 


অন্তর্ভুক্ত হবে । অর্থাৎ হে আল্লাহ আমরা 


বালা আত্তার্তহীদ ৪ 


তা।ফ।সী।র 


আপনার কাছে সাহায্য চাই দুনিয়ার 


যেখানে বাজার সয়লাব, নারী পুরুষের 


প্রত্যেক কাজে এবং আখেরাতের প্রত্যেক 
বিষয়ে । মূলত এই বাক্যটির মধ্যে রব ও 


অবাধ মেলামেশা যেখানে স্বাভাবিক হয়ে 


আয়াতে এই দাবিরই সমুচ্চারণ করা 
হয়েছে, হে আল্লাহ! আমরা তোমরাই 


গেছে, সেখানে কিভাবে শরীয়ত মেনে চলা 


বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ় করণের 
বিশাল একটি পদ্ধতির সন্ধান দেয়া হয়েছে 


সম্ভব? এই আয়াতে এর উত্তর দেয়া 
হয়েছে যে, সমাজের অবস্থা যাই হোক না 


যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলে 


কেন, তোমরা সমাজ সৃষ্টিকারী মহান 


এবং তিনি পর্যন্ত পৌছার প্রত্যাশী থাকলে 
বান্দার জন্য উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে 


রববুল আলামিনের দরবারে তাওফীক 
চাও, তিনি চাইলে  প্রতিকুল এই 


দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 


সমাজকেও তোমার শরীয়ত অনুসরণের 


সাহায্য কামনা করা । মানুষ যত বড়ই 


জন্য উপযোগী বানিয়ে দিতে পারেন, শুধু 


দানশীল হোক না কেন একাধিকবার তার 


তাই নয় বরং তিনি গোটা সমাজকেই 


কাছে সাহায্য কামনা করলে সে বিরক্ত 
হয়ে পড়ে । কিন্তু মহান আল্লাহ কখনো 
বান্দার কামনায় বিরক্ত হন না। এমনকি 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করেনা, তিনি এ ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত 
হন। 

অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে যে, যদি 
তোমাদের জুতার ফিতাও নষ্ট হয়ে যায়, 
তবুও তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও । 
অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর ৷ এতে 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। 
মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, “একজন 
শিশু তার মাকে সমস্ত সমস্যার 
সমাধানকারী মনে করে ঘরে ও বাইরে সব 
জায়গায় প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে আম্মু 
আম্মু বলে ডাকতে থাকে অথচ তার মা 
সব জায়গায় অবস্থান করে না এবং তার 
সব ডাকও শুনে না। কিন্তু তা সত্তেও সে 
তাকে ডাকতে থাকে । মাওলানা বলেন, 
যদি একজন শিশু ঘরে বাইরে তার মা-কে 
এভাবে ডাকতে পারে, তাহলে মহান 
রবুুল আলামিন যিনি সব ডাক শুনেন 
এবং সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ তোমরা কি তাকে 
একজন শিশুর মতও ডাকতে পার না এবং 
তার সাথে একজন শিশুর ন্যায় সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে পার না? তাই জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে টি 
কামনা করা উচিত । এটাই 
এর শিক্ষা। 
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পরিবর্তন করে দিতে পারেন । আর যদি 
এমনটা না হয় এবং শত চেষ্টার পরও 


তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর 
যে, হে আল্লাহ! হয়ত আপনি আমার জন্য 
শরীয়ত পরিপালন সহজ করে দিন নতুবা 
কিয়ামত দিবসে এর জন্য আমাকে 
পাকড়াও করবেন না। 


ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য 
চাই 1” 

[হে আল্লাহ আমরা তোমরাই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই] এই 
দু'টি অংশের মধ্যে আরবি বিধান অনুযায়ী 
“আল্লাহ' শব্দটি পরে আসার কথা ছিল, 
কিন্তু এখানে “আল্লাহ' শব্দটিকে শুরুতে 
উল্লেখ করে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার 
যাবতীয় ধরনসমূহ যে আল্লাহর জন্য 
নির্দিষ্ট তা ইঙ্গিত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
আবেদ বা ইবাদত পালনকারীকে সতর্ক 
করা হয়েছে যে, আবেদের নজর সর্বপ্রথম 
মাবুদের প্রতি হতে হবে এবং এরপরে 
ইবাদতের প্রতি । কেননা এই ইবাদতের 
সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং তার সাথে 
সম্পর্ক গড়ার জন্যেই এই ইবাদত, 
সেহেতু তার দিকেই প্রথমে মনোযোগ 


পার্থিব জীবনে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে 
অপরের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চায়, 


নিবিষ্ট করে তারপরে ইবাদতের প্রতি 
মনোযোগী হতে হবে । তাছাড়া আবেদের 


কিন্তু এই চাওয়াটা কাউকে কার্যনির্বাহকারী 
বা কর্মবিধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করে 
চাওয়া হয় না, বরং একটি বাহ্যিক উপায়- 
উপকরণ মনে করে চাওয়া হয় । সুতরাং 
এই সাহায্য চাওয়াটা শিরক নয় । 

“হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমার 
কাছেই সাহায্য চাই । কেননা একমাত্র 
আপনিই আমাদের শ্রষ্টা ও প্রতিপালক । 
সুতরাং এর দ্বারা প্রতিপালনে শিরককে 
অস্বীকার করা হয় । 

মানব জীবনটা অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের গঞ্জিতি আবদ্ধ । আর এ তিন 
কালের কোনটিতেই সে আল্লাহর 
মুখাপেক্ষী থেকে বাইরে নয়। আল্লাহ 
তাআলা অতীতে তাকে অস্তিত্বহীন থেকে 
অস্তিত্ব দান করেছেন । সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার- 
আকৃতি, বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন । 
বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ- 
পোষণের সুব্যবস্থা করছেন । ভবিষ্যতে 
অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাহায্য 


জন্য মাবুদের দরবার পর্যস্ত পৌছতে হলে 
প্রথমে তওবার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র 
করতে হবে এবং এরপরে নিজের 
আমিত্বকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে তার 
সত্তা যে মহা শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার 
বিশ্বজনীন মমতার এক ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ 
তা ধ্যানস্থ করতে হবে । 

সমস্ত শক্তির মূল উৎস আল্লাহ পাকের 
নিজস্ব সত্তা । যারা প্রকৃতভাবে আল্লাহ ও 
তার রসুলের অনুসরণ করে এবং জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয় 
তাদের শক্তি ও ঈমানী স্পৃহা সবচেয়ে 
বেশি, তারা কখনো বাতিল শক্তিকে ভয় 
পায় না। পক্ষান্তরে যাদের সম্পর্ক 
তাওহীদের সাথে ছিন্ন হয়ে যায়, দূরে সরে 
হারিয়ে যায় । সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) এর 
দৃষ্টান্ত পেশ করেন যে, দি একটি 
আলোকোজ্বল গ্রহ থেকে একটি বড় 
টুকরো আলাদা হয়ে যায়, তবে সেই 


ব্যতীত কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। 


বিচ্ছিনি টুকরোটির আলো ও শক্তি 


অতএব মানবজীবন যার রহমত ও 


বর্তমানে শরীয়ত অনুসরণ ও হালাল 


অনুগ্রহের বারিধারা ব্যতীত চলতে পারে 


হারামের কথা বললে এক শ্রেণির লোক 
বলে যে, গোটা সমাজ যেখানে উল্টা পথে 
চলছে, সুদ, ঘুষ ও অবৈধ লেনদেনে 


আগস্ট'১৬ 


না, একমাত্র তারই ইবাদত করা এবং 
তারই কাছে যাবতীয় সাহায্য কামনা করা, 
এটা সাধারণ যুক্তির দাবি । আলোচ্য 


ক্রমান্বয়ে নিম্প্রভ হয়ে যাবে এবং 
যথাশীগ্রই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । কিন্তু তা 
যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও তার মূল 
উৎসের সাথে লেগে থাকে, তবে তার 
আলো, শক্তি ও উত্তাপ অবশিষ্ট থাকবে 1” 


তা।ফ।সী।র 
আল্লামা আলুসী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, 


ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (রহ.) 


ইবাদত হল আমানত ও দুআর উসীলা, 


বলেন, উবুদিয়ত অর্থ বিনয় প্রকাশ করা । 


তাই এটা অগ্রভাগে ও প্রারস্তিক স্থানে 


ইবাদত তার চাইতে ব্যাপক অর্থ রাখে । 


হওয়া উচিত, এজন্য এখানে ইবাদতের 
কথা দুআর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।? 


আভিধানিক ব্যাখ্যা 
৬৩ নো'বুদু): না'বুদু শব্দটি ইবাদত' 
থেকে নিত যার শাব্দিক অর্থ নত হওয়া, 
হীন হওয়া । শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি- 
মহব্বত ও বিনয়ের সাথে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাকে ইবাদত 
বলে । সুতরাং যদি নিজের ইচ্ছায় বিনয়ের 
সাথে আনুগত্য না করে অনিচ্ছায়, 
জোরপূর্বক কিংবা বাধ্য হয়ে আনুগত্য করা 
হয় তবে তাকে ইবাদত বলা যাবে না। 
তন্রপভাবে যে আনুগত্য আল্লাহর 
সম্মানার্থে না হয়, তা ঠাট্টা-বিদ্রূপের 
অন্তর্ভুক্ত হবে ৮” 
এই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র সেই সত্তা 
যিনি মহা সম্মানি, স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণাবলির 
অধিকারী, পরম দয়ালু ও অত্যন্ত 
দানশীলতার গুণে গুণান্বিত, যার ওপর 
অন্য কারো মর্যাদার কল্পনাও করা যায় 
না। কোন সৃষ্টি বান্দার ইবাদতের উপযুক্ত 
নয়। এ কারণে শিরককে মহা পাপ ও 
অন্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । তবে 
আল্লাহ তাআলা যদিও কারো ইবাদত ও 
উপাসনার প্রতি অণু পরিমাণও মুখাপেক্ষী 
নন, তবুও অসম্পূর্ণ র পক্ষে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার 
করাটা হেকমতপূর্ণ । পৃথিবীর সমস্ত 
জ্ঞানীরা একথার ওপর একমত । মানুষ 
সম্ভব, কিন্তু মহান প্রতিপালকের প্রতি 
অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা সম্ভব নয় । 
১৪0১8) 3555545 ৯৮4০৪ ৮৭5 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোি.) 
হতে বর্ণিত, কুরআন করীমের যেখানেই 
ইবাদত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ 
তাওহীদ ।”৯ 
সুতরাং কাফিরদেরকে প্রথমে তাওহীদের 
স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুমিনদেরকে 


তাওহীদের ওপর স্থির ও অটল থাকতে 


কেননা ইবাদত চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়কে 
বলা হয়, যার উপযুক্ত এমন এক সত্তা 
যিনি অসীম ফযলের মালিক 
ইবাদত দু'প্রকার: এচ্ছিক এবং 


“নভোমগ্ডল ও ভূমগ্ডলে এমন কেউ নেই 
যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে 
উপস্থিত হবে না।”ঃ 

তিন. নিষ্ঠাবান দাস অর্থাৎ ইবাদত ও 
খেদমতের বদৌলতে আল্লাহ পাকের 
একান্ত আবৃদ বলে স্বীকৃত। এ স্তরে 
দু'শ্রেণির লোক অন্তভূক্ত। প্রথমত 


অনৈচ্ছিক | এচ্ছিক ইবাদত শুধু মানুষের 
সাথে নির্দিষ্ট, যাতে সে সওয়াবের 


“আবদুল্লাহ' যারা আল্লাহর মুখলিস ও 
পৃণ্যবান বান্দা । নিয্ললিখিত আয়াতে এ 


ভাগীদার হয় ৷ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 


[31505541656 
“তোমরা আল্লাহর জন্য সিজদা কর যিনি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদের 
জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তবে 
মুর্তিপূজা করবে না। আর তোমরা 
আল্লাহর ভয়ে, মহববতে ও সম্মানার্থে তার 
সামনে নত হও 1১১ 
অনৈচ্ছিক ইবাদত মানুষ, জীবজন্ত ও 
জড়পদার্থ সবগুলোকে আওতাভুক্ত করে । 
2৮% ৮ ০৯5 ৫। & 6 ৩৩৫ 22 
উ ০০১০5৬৫৬৪১৬? 
'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু 
নভোমগুলে ও ভূমণ্ডলে রয়েছে ইচ্ছায় 


ধরনের বান্দাই উদ্দেশ্য । তিনি ইরশাদ 


ঠ। 56৫ ভিপি হগাত।৫ 


£প (৫৮ ৪ ৭5:০০] ও ওত 6 সি 


এ£7:৮7-91] 90৫ 
এখানে আবদ থেকে আল্লাহর নিষ্ঠাবান 
বান্দাই উদ্দেশ্য । আর দ্বিতীয়ত 'আবৃদুন 
লিদ্দুনিয়া দুনিয়ার দাস যারা দুনিয়া ও 
পার্থিব বস্তুতে উন্মুত্ত হয়ে রয়েছে । হাদীসে 
পাকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
2£:027 ৮৪১09 298214-8০% 


(554761044৮5 ০212 


৫০৯০ 
“দিনার ও দেরহামের গোলামেরা ধ্বংস 
হোক, ধ্বংস হোক মখমল ও পশমী 


ংবা অনিচ্ছায় । নভোমগ্ডলে ফেরেশতারা 
সিজদা করে এবং ভূমণ্তলে করে মানুষ ও 
জিনরা । তবে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় 
কাফেররা বাধ্য হয়ে সিজদা করে 1১২ 


৩এ। আব্দ) শব্দটি কুরআন করীমে ৪টি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

এক. ক্রীতদাস অর্থে । আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, 


রা খু টি 14:51: ৪9221] ৩৬২৩ ৩৩5 


-৪৬৪ 
“গোলামের বিনিময়ে গোলাম 1১ এবং 
“কারো মালিকানাভুক্ত একজন গোলাম যে 
কোন জিনিসের ওপর অধিকার রাখে না । 
দুই. সৃষ্টিগত দাস অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
মানুষদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান 
করেছেন৷ আর এই অর্থে মানুষ কেবল 
আল্লাহরই দাস অন্য কারো নয়। তিনি 

$165৩93 ভ) ০৪95809৩58৩) 


কাপড়ের গোলামরাও । যদি তাদের দেয়া 
হয় তাহলে সন্তুষ্ট থাকে আর না দিলে 
অসন্তুষ্ট ও রাগান্ষিত হয় ৯৫ 


এ হিসেবে একথা বলা যায় যে, সবাই 
আল্লাহর বান্দা নয় বরং কিছু দুনিয়ার 
বান্দাও রয়েছে । আব্দ যখন ক্রীতদাস 
অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর বহুবচন 
“আবিদ” কারো কারো মতে “ইবিদ'ও 
ব্যবহত হয় । তবে আব্দ যখন আবেদ বা 
বান্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর 
বহুবচন “বাদ” আসে । আর আবিদ" 
শব্দটি যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে 
ব্যবহৃত হয়, তবে এর অর্থ “ইবাদ' 
থেকেও বেশি ব্যাপক হয় ৷ তিনি ইরশাদ 
করেন, 


পর্ণ ₹ 


৪৬:৮০], রণ 
“এবং আমি যুলুম করি না বান্দাদের 
ওপর [8+ 
এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ 
তাআলা সেসব লোকদের ওপরও কোন 
যুলুম করবেন না যারা তার ইবাদত করে 
এবং সেসব লোকদের ওপরও কোন জুলুম 


তা।ফ।সী।র 
করবেন না যারা তাকে ছেড়ে অন্যের 


পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র 


সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের নাম 
“'আবদুশ শাসম, আবদুল লাত' রাখে 1৯? 
৪৫০ নোসতাঈন): শব্দটি ইস্তিয়ানত 
থেকে নির্গত, যার অর্থ সাহায্য চাওয়া । 
মূল শব্দ “আউন' অর্থাৎ সাহায্য- 
সহযোগিতা আর “আওয়ান” অর্থ মধ্য 
বয়স্ক । আমরা সর্বক্ষেত্রে তোমার কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা করি । তুমিই একমাত্র 
কার্ষ-নির্বাহকারী ও সমস্যার সমাধান 
দাতা । অন্য কারো কাছে এই ক্ষমতা 
নেই। 


এই পর্যায়ে 9৫545৩এ৫ 
সম্পর্কে কিছু গুরুত্পূর্ণ বিষয়াদির প্রতি 
ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 


১৩৮৩এ৬৫-এর দাবি 

১. দুআর আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে 
দুআ করতে গেলে সর্বপ্রথম আল্লাহর 

₹সা ও মাহাত্মস বর্ণনা করা উচিত । 
এছাড়া অন্যত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
যে, নবী করীম (সা.)-এর ওপর দরুদ 
দরবারে পেশ করলে দুআ কবুল 
হওয়ার প্রবল আশা রাখা যায় । 

২. যাবতীয় ইবাদত ও ইবাদত সদৃশ 
কর্মকাণ্ড আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট 
এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 
ইবাদত কিংবা অন্য কারো প্রতি 
ইবাদত সদৃশ কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করাও 
শিরক । অতএব কবর ও অলি- 
আউলিয়াদের মাজারে সিজদা করা, 
তাওয়াফ করা, তাদের কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করা, তাদের নামে মান্নত করা, 
কারো সামনে নামাষের মত অঙ্গভঙ্গি 
ন্যায় ঝুঁকে পড়া, কারো সম্মানে এবং 
সন্তুষ্টির আশায় পশ্ড জবাই করা, এ 
সমস্ত যাবতীয় কাজ কুফর ও শিরকের 
পর্যায়ভুক্ত । যদি কেউ তাতে লিপ্ত হয়, 
তাহলে তাকে নিষ্ঠার সাথে তওবা করে 
স্বীয় ঈমানকে পরিশুদ্ধ করতে হবে । 
আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদেরকে 
এই জঘণ্যতম গোনাহ থেকে হেফাজত 
করুন আমীন । 

৩. নামাযে মন বসে না, ইবাদত ভালো 
লাগে না, গোনাহর দিকে নফস ধাবিত 
হয়, গুনাহ করলে ভালো লাগে এসব 


আগস্ট'১৬ 


উপায় হল আল্লাহ পাকের কাছে 
সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা, 
এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 

৪. দুনিয়াটা যতই ফিতনা-ফ্যাসাদে 
নিমজ্জিত হোক, পরিবেশ যতই 
প্রতিকুল হোক, মানুষ যতই দীন বিমুখ 
হোক, কিন্ত দুআ এমন একটি বিষয় যা 
সর্বাবস্থায় বান্দার জন্য দীনের ওপর 
চলার পথ বের করে আনে । একটু 
যত্রসহকারে একাকী অবস্থায় বিনয়ের 
সাথে নিজ অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের 
কথা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করে 


৫. প্রকৃত কার্ষনির্বাহকারী ও কর্মবিধায়ক 


একমাত্র আল্লাহ তাআলা । তার কাছেই 
যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য কামনা করতে 
হবে । পার্থিব উপায়-উপকরণের মধ্যে 
কারো উপকার ও ক্ষতি করার সত্তাগত 
নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই | বরং পার্থিৰ 
উপকরণ বা মাধ্যমের ফলে যে প্রভাব 
আমরা লক্ষ্য করি তাও আল্লাহর 
নির্দেশেই সংঘটিত হয়। সুতরাং যে 
কোন কাজে পার্থিব উপায় অবলম্বনের 
ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ পাকের দিকে 
মনোনিবেশ করতে হবে এবং মনে 
মনে এই দুআটি করতে হবে যে, হে 
আল্লাহ! আমি ওষুধ ব্যবহার করতে 
যাচ্ছি, আপনি একে আমার জন্য 
উপকারী বানিয়ে দিন । 


৬. হাদীসে পাকে দুআয়ে মাসুরার একটি 


বিশাল ভাপ্তার রয়েছে যা কর্মজীবনের 
প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সংশ্রিষ্ট । এই 
আয়াতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহর সাথে 
দুআগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে । 
তাই সেই দুআগুলো শিখে জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য 
চাওয়া উচিত | এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় 
অধমের লিখিত বইটি পড়ুন দুআর 
নিরাপত্তা বলয়ে মুখমিনের দিন-রাত । 
(চিলবে। 


লেখক: পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী 


* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি), 


খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১০৯৫, হযরত 
আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ আল-কুরআন, লোকমান, ৩১:১৫ 


মাসানীদ অ)স-সামানিরা, দারুল আসিমা, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), খ. ২, পৃ. ২৫২, 
551 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩ 

« মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. _ ২০০৮ রি খ. 
১, পৃ. ৭৬ 

৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল 
কুরআন, দারুশ শুরুক, বয়রুত লেবনান ও 
কায়রো, মিসর সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৫ 

+. আল-আলুসী, রাহুল সাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আবীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৯১ 

৮ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৪৮ 

৯ আল-বগওয়ী, মার্ভালিয়ত তানযীল ফী 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২০ হি. _ ১৯৮৩ খি.), খ. ১, পৃ. ৭১ 

* কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত- 
রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. 
১৯৯১ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৬ 

১ আল-কুরআন, সর? আান-নাজম, ৫৩:৬২ 

১ আল-কুরআন, সুরা আর-র7'দ, ১৩:১৫ 

» আল-কুরআন, সরা অ/ল-কাকারা, ২:১৭৮ 

৯ আল-কুরআন, সুরা মারইয়াম, ১৯:৯৩ 

*ং আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪, 
হাদীস: ২৮৮৬, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

** আল-কুরআন, সুরা কাফ, ৫০:২৯ 

»*. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল- 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. হ ২০০০ খি.), 
পৃ. ৫৪২-৫৪৩ 
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অবতরণিকা 

আমাদের কওমী মাদরাসাগুলো সরাসরি 
রাসূল (সা.)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যম । তোমরা এখানে এসেছ লেখা- 
পড়া করার জন্য । আল্লাহ তায়ালাকে 
পাওয়ার জন্য । অভিভাবকরাও তোমাদের 
পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য । কী কারণে 
এসেছ তা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার । 
মনোনিবেশ কর । আমাদের মুরুবি্বরা 
বলেছেন, কওমী মাদরাসা ঘরের নাম 
নয় । ৪টি ভিত্তির নাম কওমী মাদরাসা | 


জামিয়ার নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


এই মাদরাসায় পড়ার জন্য কিছু বিষয় খুব 
গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে । না হয় 
ইলমের স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয় । 


নিয়ত সহীহ করা অপরিহার্য 
আমাদের মাদরাসাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে 
রাব্বানী বা আল্লাহ ওয়ালা তৈরি করা। 
দীনী ইলম অর্জনে একমাত্র আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়ত করতে হবে । দুনিয়ার 
থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে | বড় আলেম 
হওয়া, খ্যাতিমান বক্তা হওয়া, বড় মাপের 
মুহাদ্দিস হওয়া ইত্যাদির নিয়্যতও রাখা 
যাবে না। একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার 
নিয়ত করতে হবে । মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীন ইরশাদ করেন, 

11 
“তোমরা আল্লাহঅলা হও 1” 
রাসূলে আকরাম (সা.) নিয়্যত সহীহ 
করার ব্যাপারে খুব বেশি তাগীদ 
দিয়েছেন । তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, 
2) এডি এ। তি 6:40 57272 টড 
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হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি দীনী ইলম যা দ্বারা 
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তা 


১. তাওহীদে খালেস, ২. ইত্তেবায়ে সুন্নাত, 
৩. তায়ালুক মাআল্লাহ ও ৪. ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহ ৷ বড় বড় দালান আছে, 
ছাত্র-শিক্ষক আছে । কিন্তু চারটি ভিত্তি 
নেই, তাহলে তা প্রকৃত মাদরাসা নয় । 


দুনিয়ার কোনো পার্থব সম্পদের মোহে 
অর্জন করে সে রো কিয়ামতে 
বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না ।”২ 

একমাত্র খালেস লিওয়াজহিল্লাহ তথা 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখতে হবে । 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ 
দ্বিতীয় ভিত্তি হল, ইত্তেবায়ে সুনাত । অর্থাৎ 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ মতে চলা । তাই 
কওমী মাদরাসার ছাত্রদের চলা-ফেরা, 
পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়াসহ 
যাবতীয় সকল কার্যাবলি সুন্নাত মতে 
হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। 
মাথার টুপি, গায়ের পাঞ্জাবি, মুখের দাড়ি 
সব জিনিসে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
প্রকাশ পাওয়া যেতে হবে। দাড়ি কাটা 
এমন একটি গোনাহ যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে 
কবীরা গোনাহ লেখা হয়ে থাকে । লু 
পরার সুন্নাত আছে । লুঙ্গি যেন টাখনুর 
নিচে না যায় । হাদীসে আছে যে, রাসূল 
সো.) বলেন, 

.301 ৬৪ 2981 ৮১৪ 
বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সো.) ইরশাদ 
করেন, টাখনুর নিচে যে অংশ পায়জামা 
বা লুঙ্গির দ্বারা ঢাকা থাকে তা দোজখে 
যাবে 1৮5 


আমার নামায সুন্নাত মতো হতে হবে । 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 

. 0০172) 
“তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমি নামায 
পড়েছি |” 
মিসওয়াক সদা থাকতে হবে । কারণ 
রাসূল (সা.) বলেন, 


পে 0550 4: এ 85 ৩৪ 


্ ৪ কর 


করা 220105 61 2 800 429 
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হযরত আয়িশা রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 


প্রতিটি স্তরে যাতে ইসলাম বিজয়ী হয়, সে 


আর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে 


চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে | আল্লাহ পাকের 


ইরশাদ করেন, “মিসওয়াক করে যে নামায 


হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা 


আদায় করা হয় তার ফযীলত 
মিসওয়াকবিহীন আদায় করা নামাযের 
চেয়ে সত্তর গুণ বেশি 1”€ 


মিসওয়াক করার মধ্যে ৭০টি কল্যাণ 
নিহিত রয়েছে । এর মধ্যে সর্বশেষ কল্যাণ 
হল যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মিসওয়াকে 
অভ্যস্ত আল্লাহর ফযলে মৃত্যুর সময় 
তাদের কালেমা নসীব হয় । আর মৃত্যুর 
সময় যার কালেমা নসীব হয় সে 
আখেরাতে সফলকাম । আর আফিম 
সেবনে ৭০টি ক্ষতি আছে । এর মধ্যে 
সর্বশেষ ক্ষতি হল সাধারণত যারা আফিমে 
অভ্যস্ত তাদের মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব 
হয় না। 


আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন 
তৃতীয় ভিত্তি হল তায়ানুক মাআল্লাহ । 


বলে,তা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলে 
খোদা (সা.) ইরশাদ করেন, 
:6 ক ও 6555 6 345 9» 4৪৩৪ 
না] 2795 3৩৯০০) রি 
আল্লাহ বলছেন, “নামায পড়" । পিতা যদি 
বলেন, “নামায পড়বে না”, তো আল্লাহর 
হুকুম মানতে হবে । আল্লাহর দীনকে 
বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। 
যারা ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করে তাদের 
এই অপকর্মের প্রতিবাদ করাও আমাদের 
কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি 
ভিত্তি | 


হাতের লেখা সুন্দরের 
প্রতি বিশেষ নজর দান 
হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়, লেখার 


আমার সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকার মহান 
আল্লাহর সাথে । কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে 


পেছনে মেহনত কর । এটি খুব বেশি 
গুরুত্পূর্ণ ৷ উত্তাদের বলা ছাড়া নিজস্ব 


যোগাযোগের জন্য রাত ৩টার পর আমি 


উদ্যোগে মেহনত কর । হাতের লেখা 


আর ঘুমাতে পারব না । ডাকার প্রয়োজন 
নেই । নিজস্ব উদ্যোগে আমি শেষ রাতে 
উঠে যাব । রাসূল (সা.) এভাবে ইবাদত 
করতেন যে, ইবাদত করতে করতে তার 
পা মোবারক ফুলে যেত । তিনি সরদারুল 
আমিয়া, নাবিয়্যুল আম্দিয়া । তারপরও যদি 
তার ইবাদত এ পরিমাণ হয় তাহলে 
আমাদের ইবাদত আরও কত করতে হবে 
তা একটু ভেবে দেখি । 

সমস্ত কওমী মাদরাসার কানুন হল, শেষ 
রাতে উঠে যাওয়া ৷ উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে 
আসাতেযায়ে কেরাম যিক্র করবেন । আর 
তোমরা কিতাব পড়বে । কারণ এটিও 
যিকর । 


আল্লাহর জমিনে তার দীন প্রতিষ্ঠা 
চতুর্থ ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ । ইসলাম 


একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এখানে 
ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রান্ত্রীয় জীবন 
পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান আছে। 


সুন্দর হলে পরীক্ষার নাম্বার বাড়ে । যার 


দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা । তোমাদের 
হাদীসের দরস এহতেমামের সাথে পড়ার 
প্রতিজ্ঞা কর । বছরের শুরু থেকে পুরো 
বছর ভালো করে পড়া-লেখা করার জন্য 
তৈরি হও । তকারার-মোতায়ালার বেশি 
বেশি গুরুত্ব দাও । 


মোবাইল ব্যবহার করা 

অমার্জনীয় অপরাধ 

ছাত্রদের মোবাইল রাখা যাবে না। এটি 
ছাত্রদের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 
আমাদের সহকারী মুহতামিম মাওলানা 
আবু তাহের নদভী সাহেব সেদিন 
দেখালেন যে, ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারে 
১৯টি ক্ষতি আছে। ছাত্রদের মোবাইল 
ব্যবহার মানে প্রথমত তার অমূল্য সময় 
নষ্ট করা । দ্বিতীয়ত এ মোবাইলের কারণে 
অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়। ফিকহের 
কতাবে আছে যে, খেলা-ধুলার হাতিয়ার 
ভেঙে দিলে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলে 
জরিমানা দিতে হয় না। আজকাল 
মোবাইল খেলা-ধুলার হাতিয়ার হয়ে 
গেছে। সুতরাং মোবাইল ইট দিয়ে ভেঙে 


লেখা সুন্দর, সকলে তাকে ভালোবাসে । 
সে ব্যক্তি সকলের সম্মানের পাত্র হয় । 


দিলে জরিমানা নেই । যেমন- গত বছর 
আমাদের এখানে কয়েকটি মোবাইল ইট 


লেখালেখি, সাহিত্যচর্চা এগ্লোর প্রতি 


দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । মোবাইল 


বিশেষ নজর দাও | আমাদের জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আযীযুল হক (রহ.) 
অনেক বড় মাপের সাহিত্যিক ও কবি 


আজকাল টেলিভিশনে পরিণত হয়ে 
গেছে । সুতরাং ছাত্রদের হাতে মোবাইল 
থাকা অমার্জনীয় অপরাধ | 


ছিলেন । অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । 


আর এখানে আমাদের বাইরের অবস্থা 


আমরা তার অনুসারী । তাই ইসলাম 


খুবই নাজুক । তোমাদের জন্য মাদরাসার 


বিদ্বেষীদের দীতভাঙ্গী জবাব দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হও । 


মাসবুক হওয়া যাবে না। নামাযের ১০ 
মিনিট আগে মসজিদে চলে আসতে হবে । 
এসে সুন্নাত পড় । যিক্র-আযকার কর । 
কুরআন তিলাওয়াত কর | মসজিদে কথা 
বলা যাবে না। হাদীসে যারা মসজিদে 
কথা বলে তাদের জন্য লানত এসেছে । 


ভেতর হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ | শয়তান 
আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । বাইরে 
গেলেই পাবে । একজন ছাত্র মাদরাসায় 
মোবাইল নিষিদ্ধ সেজন্য রেল রাস্তায় গিয়ে 
মোবাইল করছে । এক্সিডেন্ট হয়েছে ৷ এক 
পা কেটে ফেলতে হয়েছে। 


তোমাদের প্রতি 
এসব কথা তোমাদেরকে আদর্শ মানুষ 


ঘণ্টাশুরু হওয়ার পূর্বে দরসেগাহে চলে 


আল্লাহর দীনকে নিজের ব্যক্তি জীবনে 


বানানোর জন্য । আমরা না বললে, আল্লাহ 


যেতে হবে । ঘণ্টায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত 


তায়ালা কিয়ামতের দিন মুহতামিম, 


প্রতিষ্ঠা করতে হবে | পাশাপাশি সমাজের 


থাকবে । কোন দরস চলে গেলে সেটা 


নাযেমে দারুল ইকামা, নাযেমে তালিমাত 
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ও উত্তাদদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, 
অভিভাবকরা আপনাদের কাছে সন্তানদের 
পাঠিয়ে ছিলেন । টাকা-পয়সা 
দিয়েছিলেন । আপনারা এই আমানতের 
সঠিক ব্যবহার করছেন কিনা? আল্লাহ 
ধরবেন। এক সময় আমাদের এখানে 
বছর শেষে আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে নসীহত করতেন । অনেকেই 
বলতেন যে, “তোমরা আমাদের আচরণে 
কষ্ট পেলে ক্ষমা করে দিও । 

মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালবী হুযুর 
(রহ.) বলতেন, “তোমাদের যেভাবে মারা 
দরকার ছিল, সেভাবে মারতে পারিনি মাফ 
করে দিও । তোমাদের মানুষ বানানোর 
জন্য যে পরিমাণ মারা দরকার ছিল সে 
পরিমাণ মারতে পারিনি ।' 

উপসংহার 

প্রথমত নিয়ত ঠিক করতে হবে । দ্বিতীয়ত 
কর্মপদ্ধতি | কর্মপদ্ধতির জন্য মাদরাসার 
কানুন মানতে হবে । কানুন মানলে তো 
বহিষ্কারের প্রয়োজন নেই । একজন ছাত্রের 
নাম কাটতে আমাদের মন চায় না। 
তোমাদের তো ভর্তি করিয়েছি পড়ালেখা 
করার জন্য ৷ মাদরাসার কানুনকে শ্রদ্ধা 
কর । আল্লাহ পাক আমাদের তওফীক দান 
করন। 


১ ৩:৭৯ 


খ. ৩, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ৩৬৬৪ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি, _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৪১, 

হাদীস: ৫৭৮৭ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৭২, 

হাদীস: ৬৩২৯, হযরত আবু হুরায়রা 

(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

«  আল-বায়হাকী, শুআবুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ২৮০, হাদীস: ২৫১৯ 

্ আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ, মকতবাতুল 
উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, 
সউদী আরব, খ. ৫, পৃ. ২৫৭, হাদীস: 
১৯৮৮ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয়না । 
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বিভিন্ন মাসে ও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ 


রাববুল আলামীন মুমিনদের জন্য নানা 
ইবাদতের কর্মসূচি পেশ করেছেন। 


ফন 2৮ এড ০৬ 015 ০১৬০ ৮৬ 
১৬৯৪1 ০০ ৬ এস আব! ভওআা 


যিলহজ মাসের চাদ উদয় হওয়ার আগেই 


“আল্লাহর চেয়ে সত্য বিষয় আর কে 


আমাদেরকে এই মাস উদ্যাপন করার 


বলতে পারে মহান সত্যবাদী হলেন 


প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন আমাদেরকে এই মাসের শুরুতে 
এক সাথে দশ দিনের ইবাদত দান 


আল্লাহ নিজেই | কাজেই আল্লাহর কথাকে 
বিশ্বাস করানোর জন্য কখনো শপথ কিং 
কসম করতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাববুল 


করেছেন । কুরআন শরীফের সূরা আল- 

ফজরে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
৪55865154১৪ ০৫ ৬ ৮1 

“ফজরের কসম 8 তার যা 

জোড় ও যা 

উক্ত আয়াতে রা রাববুল আলামীন 

€টি বিষয়ের কসম করেছেন । 

প্রথম ১৮; (আমি ফজরের কসম করে 


আলামীন কুরআন শরীফে বিভিন্ন আয়াতে 
কেন বারবার কসম করেন? যে জিনিসের 
নামে কসম করেন সে জিনিস অত্যন্ত 
মর্যাদাবান, অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । এ তথ্য 
মানবজাতিকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
নামে আল্লাহ কসম করেছেন |” 

এই সুরার শুরুতে আল্লাহ কসম করে 
বলেন, ৫) ফেজরের কসম)। 


বলছি ।) সকাল বেলায় আমাদের যে 
নামায আদায় করতে হয় তার নাম 
সালাতুল ফজর । আল্লাহ রাববুল আলামীন 


ফজরের নামাযের কসম, সুনির্দিষ্ট একটি 
দিনের কসম | ইমাম মুজাহিদ (রহ.) ও 
ইমাম ইকরিমা (রহ.) বলেন, ওয়াল 


ফজরের নামে কসম করেছেন । আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের কোন কথা কসম করে 
বলতে হয় না। কারণ তিনি বিশ্বস্ত । 
তাফসীরে আলুসীতে বর্ণিত রয়েছে, 
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ফজরি তথা সুনির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ যিলহজ 
মাসের দশম তারিখের সকাল বেলা । 
বিশেষ করে এ দিনের শপথ করার কারণ 
এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিনের 
সাথে একটি রাত সি করে দিয়েছেন, 
যা ইসলামি নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে হয়ে 
থাকে । কিন্ত ঢা] [া]তথা যিলহজের 
দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে 


কোন রাত নেই । কারণ এর পূর্বের রাতটি 
এ দিনের রাত নয়, বরং নিয়ম অনুযায়ী 
তা আরাফারই রাত তথা ৯ তারিখের রাত 
নয়, ১০ তারিখের রাত । কিন্তু শরীয়তে 
এই রাতকেও ৯ তারিখের রাত হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছে । এ কারণেই কোন হাজী 
যদি[]া]]া] [তথা নবম তারিখে দিনের 
বেলায় আরাফার ময়দানে যানজটের 
কারণে বা অন্য কোন কারণে পৌছতে না 
পারে এবং এই রাতের সুবহে সাদেকের 
পূর্বে কোন এক সময় পৌছে যায়, তাহলে 
সে হজ পেয়ে যাবে । কাজেই বুঝা যায় 
[]]] [াা]]তথা নাহারের দিন বা ১০ 
তারিখের দিন এমন একটি দিন যার কোন 
রাত নেই । সুতরাং [] [[ীহার এমন 
একটি দিন যার কোন রাত নেই । কাজেই 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে দিনকে 
এতটুকু মর্যাদা দান করেছেন, তার রাত 
না থাকলেও একটি দিনের রাতসহ যে 
মর্ধাদা সে মর্যাদা তাকে দান করেছেন 
হযরত জাবের (রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
৩৫512) :৫$ঞ ৪৫) ০৮৮5৩ 
চিনে 31:54. গর 8৮85৩ ৮৬ 
(643 ৪70১5 7900 ১] 
ঢায 
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হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) ইরশাদ 
করেন, “দশ রাত হচ্ছে, ঈদুল আযহার 
প্রথম দশ দিনাঝ্সার ১১? হল আরাফার 
দিন ১৪৪1? হল নাহারের দিন ।”* 
০০০ 

“নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ 
করে | 

নির্দিষ্ট দিনগুলো হল, যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন। যেমন- তাফসীরে 
রাধীতে উন্লেখিত আয়াতের তাফসীরে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাষি.), 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও জমহুরের 
একমত্যে যিলহজ মাসের প্রথম দশ 
দিন ।১ 


হাদীস শরীফে যিলহজের 
777 
১০৪৬৬৪৭৪৪-১৩০ রন 
১৩ ০ 4৯30: 178, না 
টস) | ১) :৫৮$ ৭ 155 ৩১৫ ] 
(545554৮5655 05551 4095 

15৬৪ ৩১৬০৮% 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোঘি.) 
হতে বর্ণিতশন্নীসূলে করীম (সা.) বলেন, 
“যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক 
আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের নেক 
আমল আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি 
পছন্দনীয় নয় । সাহাবায়ে কেরাম আরয 
করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও 
কি এর সমতুল্য হবে না? রাসূলে করীম 
(সা.) ইরশীদ করলেন, 'না। হ্যা, যদি 
কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়টা 
বের হয়ে যান এবং কোনটি নিয়ে আর 
ফিরে না আসেন । অর্থাৎ জান ও মাল 
যদি শাহাদাতবরণ করেন, তাহলে তার 
ব্যাপারটি ভিন্ন ।”শ] 


এ দশ দিনে অধিক 

হারে যিক্র করা 

১5105) 4৮:54 :5 ৮০০৩1 ৩০ 
এএ৬ল১১৪এ এ 
(5555133০2৯৭ চি ৮5৩০৬ 


45899203586 55855 
০054৯৬9৬909 

এ সুরত ০ ৬৪ ৩০৭০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোষি.) 
হতে বর্ণিত রয়েছে, র (সা.) 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলার নিকট 
যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে 


অন্য কোন দিন বেশি পছন্দনীয় নয় এবং 
এ দশ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন 


যদি এ নিয়ম পালন করে, তাহলে আল্লাহ 
তাকে কুরবানির সওয়াব দান করবেন ।”শ] 


একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে 
পেলেন যে, জনৈক মহিলা তার ছেলের 
চুল কাটছে । তখন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.) মহিলাকে বললেন, 
হে মহিলা! তুমি যদি তোমার ছেলের চুল 
এখন না কেটে আর কিছুদিন অপেক্ষা 
করে কুরবানির দিন কাটতে তাহলে 


আমল তার নিকট অধিক পছন্দনীয় নয় । 


তোমার জন্য খুবই উত্তম হত, তুমিও 


এ জন্য ওই দিনসমূহে তাহলীল, তাকবীর 


সওয়াব পেতে এবং তোমার সন্তানও 


ও আল্লাহর যিক্র বেশি পরিমাণে কর । 
কেননা ওই দিনসমূহে একদিন রোযা রাখা 
এক বছর রোযা রাখার সমতুল্য এবং ওই 
দিনসমূহের আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 
সাত শত গুণ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় ।” 


এ দশ দিনের আমল যথাক্রমে 
১. তাহলীল 41৮১4813141 পাঠ 


করা |] . এ 

২. তাকবীর এ ঝি তঝি। পা ঝি) 
42] 43 তরি তি 93 এ 
পাঠ করা |] 

৩.বেশি বেশি যিকর করা। এ 
দিনগুলোতে বিশেষত আরাফার দিন 
অধিকহারে যিক্র করা মুস্তাহাব [] 

৪. প্রথম নয় দিনে রোযা রাখা । কারণ 
প্রতিটি রোযার আন্মাহ 
তাআলা এক বছর রোযা রাখার 
সওয়াব দান করবেন । নবী করীম 
(সা.) এসব দিনে রোযা রেখেছেন |] 

৫. কিয়ামুল লায়ল তথা রাত-জাগরণ 
করা । কারণ প্রতিটি রাতের বিনিময়ে 
আল্লাহ তাআলা শবে কদরের রাত- 
জাগরণের সওয়াব দান করবেন |] 

৬. চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা: হাদীস 
শরীফে এসেছে,[] 

ই 1) :এঞি ত0 8৭ এরা 


৩০০১৬ ১০৪১6৪3959 এ 


-188 5759 5০৪ 
হযরত উম্মে সালামা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
'যিলহজের দশক শুরু হওয়ার পর 
তোমাদের কেউ যদি কুরবানি করার নিয়ত 
করে, তাহলে সে যেন কুরবানীর পশু 
যবেহ করার আগ পর্যন্ত তার নখ, চুল ও 
শরীরের কোনো লোম না কাটে । কেউ 


সওয়াব পেত । 


জন্য নখ-চুল না কাটা মুস্তাহাব 
হযরত নাফে' (রহ.) বর্ণনা করেন, 
6৩১5০54৩418 29 
5 
০ এ ৫ 
১৫065 এ এ 0০5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, “একদিন তিনি আমাকে তার 
জন্য মোটা শিংবিশিষ্ট কুরবানির পশু ক্রয় 
করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর ঈদের দিন 
ঈদগাহে তার পশুটি যখন যবেহ করলাম 
তখন তিনি তার মাথার চুল মুগ্তালেন। 


তিনি অসুস্থতার কারণে ঈদগাহে যেতে 
অক্ষম ছিলেন 1১ 


যারা কুরবানি করবে না তারা 
নখ-চুল ইত্যাদি না 

যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা যদি 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারা 
হাজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা 
অবলম্বন করার কারণে তারাও কুরবানির 
সওয়াব পাবে। কিন্তু তারা চুল-নখ 
ইত্যাদি ঈদের নামাযের আগে কেটে 
নেবে । 

&6 পেঠ ৮৩095 ঝা সু৪ি৩ 


পেতে 


৯ এজি উ৬ ৫৬ 
১1১51 9196. 91৮ 
৩৬৫ ১): 0 ৪2-98-্া প্র 
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(88 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আস সো.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, আমাকে হুকুম করা 
পালন করতে । আল্লাহ তাআলা এ 
উম্মতের জন্য দিনটিকে ঈদ হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছেন” জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুধ খাওয়ার জন্য 
ধারকৃত একটি উটনী বা ছাগী ব্যতীত 
আমার আর কিছু নেই, এখন আমি কি তা 
কুরবানি করব? রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করলেন, না । বরং তুমি নখ-চুল ইত্যাদি 
কাট । আল্লাহর কাছে এসবই তোমার 
পরিপূর্ণ কুরবানি টি 
অর্থাৎ যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা 
যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে নখ-চুল 
ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারা কুরবানি 
করার সওয়াব পাবে । 


যিলহজের চাদ উদিত হওয়ার 

পর তিনটি কাজ করা সুন্নত 

১. কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা । 

২. দশ তারিখের আগ পর্যন্ত রোযা রাখা । 

৩.রাতে যথা সম্ভব অধিকহারে যিক্র 
ইত্যাদি নফল ইবাদত করা । 


তিনটি কাজ করা ওয়াজিব 

১. কুরবানি করা । 

২. ঈদের নামায পড়া ও 

৩. তাকবীরে তাশরীক বলা । 

হাদীসে উম্মে সালামা (রাি.) দ্বারা বোঝা 
যায়, যারা কুরবানি করবে তাদের জন্য 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব । আর 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.)- 
এর হাদীসে দ্বারা বোঝা যায়, যারা 
কুরবানি করবে না তারা যদি নখ-চুল 
ইত্যাদি না কাটে, তাহলে তারাও 
কুরবানির সওয়াব পাবে । আল্লামা ইসহাক 
আল-গাজী রেহ.) ও আল্লামা মুফতী 
আহমদুল্লাহ (দা. বা.) এবং মজলিসে 
বুহুসুল ইসলামিয়া পটিয়ার সকল 
সদস্যবৃন্দের তাহকীক হল, যারা কুরবানী 
করবে না তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না 
কাটে, তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । 


দশ রাতের ফযীলত 


ও ১5০০) ০ শে ০৪ 828 রা ৩০ 


৪০৮১০8০589৭ 

 ঞরা০550 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
“আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে যিলহজের 
প্রথম দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর 
কোনো দিন নেই । একেক দিনের রোযা 
একেক বছর রোযা রাখার সমতুল্য এবং 
একেক রাতের ইবাদতে শবে কদরে 
ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া 
যায় ডা 


সুতরাং রাতের বেলায় আমরা ইশা ও 
ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করব 


১. রামাযান ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোর 
মধ্যে যিলহজের প্রথম দশদিনের 
আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 

২. ফরয রোযা ও লায়লাতুল কদরের দিক 
দিয়ে রামাযানের আমল উত্তম, 
আরাফার দিন ও হজের কার্যাদি 
সম্পাদনের দিক দিয়ে যিলহজের প্রথম 
দশ দিনের আমল উত্তম | 

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী 

(রহ.) লিখেন, আরাফার দিনের কারণে 

যিলহজের প্রথম দশ দিন উত্তম, 

লায়লাতুল কদরের কারণে রামাযানের 
শেষ দশ দিন উত্তম | 


আরাফার দিনে রোযার ফযীলত 

০ 0586 তে 98550 ৮5 

পো হগগরসও 4৪08 6০ 
৩ 285 2 


চি ৩৬২১) 2, 4৯০৪৮০০৯ 
06৮৮1 ৩৪4৪ ১১৬ 
18০4 মা 1289 ঢঞ 
হযরত আবু কাতাদা (রাঘি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
'আমি' আশা করি, আরাফার দিনে 
রোযাদারের রোযার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাআলা তার এক বছর আগের ও পরের 
গুনাহ মাফ করে দেবেন 1৮৯৩ 
অর্থাৎ পরবর্তী এক বছর গুনাহ করা থেকে 
তাকে হেফাজত করবেন । আর যদি গুনাহ 


করে থাকে তাহলে তা মাফ করে দেবেন। 
আর যদি মারা যায়, তাহলে তার 
আমলনামায় বিগত বছরের সওয়াব লিখে 
দেবেন । উক্ত দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব । 


ঈদের রাতের ফযীলত ,. 
ভ্র্ও ৩৪) :এ$ ঝি 0 ০০ গে ০৬৪ 


১৪ ভর ঞএিলজ জো 
ঠাই 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় দু'ঈদের 
রাত দিদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর) 
ইবাদত করবে, তার কলব ওই 
(কিয়ামতের কঠিন) দিনেও মরবে না, যে 
দিন (ভয়ঙ্কর ও ভীবিষিকাময় পরিস্থিতির 
কারণে) মানুষের অন্তর মারা যাবে ।”৯* 
ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে রাতে 
জাগরণ থেকে উদেশ্য হল আল্লাহর 
ইবাদতে মগ্ন থাকা, যিকর করা ও 
তাসবীহ পাঠ করা । আত্মীয়-স্বজন ও 
মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নিজ পরিবারবর্গ 
ইত্যাদি সকলের সাথে সদ্যবহার করা । এ 
রাতে যারা ইবাদত করবে তাদের কলব 
বা অন্তর মারা যাবে না। অর্থাৎ কিয়মত 
দিবসে যখন ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যখন কেউ কারো 
আপন হবে না, আল্লাহর আযাবের ভয়ে 
সকলে যখন ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়বে, 
তখন ওই ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় 
থাকবে । আল্লাহ আমাদের সকলকে এ 
নেয়ামত লাভের তওফীক দান করুন । 
| 
কোনো কোনো আলেম বলেন, ওই ব্যক্তির 
কলব দুনিয়ার মোহে অন্ধ হবে না| এটিই 
মুলত কলবের মৃত্যু । আর ওই ব্যক্তি 
অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে | 


তাকবীরে তাশরীক সংক্রান্ত 
আহকাম ও মাসায়েল 

তাকবীরে তাশরীকের পরিচয়: হযরত 
আলী (রাি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাযি.) বলেন, তাকবীরে 
তাশরীক হচ্ছে, সালামের পর এ রা ঝি) 
% প-ঠ919 18151 ১ ৮5 ৮৫ 
॥4:]|4 ০ পাঠ করা । 


প্রেক্ষাপট ও সূচনা 
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স।ম।কা।লী।ন 
তাফসীরে কাশ্‌শাফে বর্ণিত আছে যে, 


থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে পরে তা 


যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ 
তাআলার হুকুমে হযরত ইসমাঈল (আ.)- 
কে যবেহ করতে শুরু করলেন, তখন 
হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে 
একটি দুম্বা নিয়ে এলেন। হযরত 
ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্রকে যবেহ করে 
ফেলেন কি-না, এ ভয়ে তিনি বলে 
উঠলেন, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর 
হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে দেখে বলে 
উঠলেন, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবর আর যখন হযরত ইসমাঈল 
(আ.)-এর ফিদিয়া সম্পর্কে যখন তিনি 
জানতে পারলেন, তখন বলে উঠলেন, 
আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ । 


কেরামের নিকট এ ঘটনা 
সাবেত নেই তবে ফেকাহ ও ফতোয়ার 
কিতাবে তাকবীরে তাশরীকের আহকাম 
বর্ণিত রয়েছে । 


তাকবীরে তাশরীকের হুকুম 
যিলহজের নয় তারিখ ফযরের নামায 
আদায় করার পর থেকে তের তারিখ 
আসরের নামায আদায়ের পর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামায আদায় কারি; পুরুষ 
কিংবা মহিলা হোক, মুকীম হোক 
কিংবা মুসাফির, ফরয নামায জামায়াতে 
আদায় করুক কিংবা একাকী, সকলের 
ওপর প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পরই 
একবার তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ৷ মহিলারা নিম্ন স্বরে তাকবীর 
বলবে, আর পরুষেরা উচ্চ স্বরে তাকবীর 
বলবে ৮ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
গলা 20৫ 1%২$ 2৫ ৩৪160 
[9১৩৩৫ 
“অতঃপর যখন হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান 
ক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ 


স্মরণ করতে নিজেদের বাপ- 
দাদাদেরকে 1১৬ 

তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল 
মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


দিনসমৃহে ফরয নামাযের সালাম 
ফিরানোর পর পরই তাকবীর বলবে । যদি 
নামাযের পরপরই ইচ্ছকৃতভাবে কথা- 
বার্তা বলা হয় বা ওজু ভেঙে যায় তাহলে 
তাকবীর বলতে হবে না ।শ] 

মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর কেউ 
তাকবীর বলতে ভুলে যায় বা মসজিদ 


পুনরায় পড়ে দিতে হবে না |” 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর, কেউ 
নামাধের স্থান থেকে সরে যায়, তবে 
মসজিদের ভেতরে কাতারের মধ্যে থাকে 
বা ভুলে পেটের বায়ু নির্গত হয়ে যায় 
তাহলে তাকবীর বলবে ।১* 


মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় অথবা 
ইচ্ছাকৃত বা ভুলে কথা বলে অথবা 
ইচ্ছাকৃত পেটের বায়ু নির্গত করে, তাহলে 
সে তাকবীর বলবে না 1১০ 

মাসআলা: ইমাম যদি তাকবীর বলতে 
ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদীর জন্য তাকবীর 
বলা ওয়াজিব 1৯ 

মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি তার ছুটে 
যাওয়া নামায আদায় করার পর তার 
ওপর তাকবীর বলা ওয়াজিব ৷ 


মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি যদি তার ছুটে 
যাওয়া নামা আদায় করার পুর্বে ইমামের 


সাথে তাকবীর বলে তখন নামায ফাসেদ 
হবে না ২ 
মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


দিনসমূহের কাযা নামায যদি চলতি 
বছরের তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে 
আদীয় করে তাহলে ফরয নামাযের 
সালাম ফিরানোর পর পরই তাকবীর 
বলবে । আর যদি অন্য দিনের কাযা 
নামায তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে 
আদায় করে অথবা তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কাযা নামায অন্য দিনে আদায় 
করে অথবা বিগত তাকবীরে তাশরীকের 
তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহে আদায় 
করে তাহলে এ তিন ছুরতে তাকবীর 
বলবে না ৯ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ফজর, ৮৯:১৩ 
২. আল-আলুসী, রাহুল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আবীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১০২ 
রর 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫০০ 


৩৩০০৯ ০3 এ ৩২০০ ০৮81-৯০শা 
৩9 2০৮০৮ ₹5৮ ০03৮৮ তা ০৪৩১০] 
এ) এ ও23 455৮ 
১ আল-কুরআন, সরা আাল-হজ, ২২:২৮ 
৬ ফখরদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গাব ₹ 
আত-তাফসীরল কবীর, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান তীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
. ২০০০ খ্রি.) খ. ২৩, পৃ. ২১৮-২২০ 
আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
. খ- ২, পৃ. ৩২৫; হাদীস: ২৪৩৮ 
আল-বায়হাকী, শুআবরুল _ ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৩৪৮১ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৩৯ (১৯৭৭) 


» আবু দাউদ, এরাও, খ. ৩, পৃ. ৯৩-৯৪, 
হাদীস: ২৭৮৯ 

»২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস: ৭৫৮ 

* আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ১১৫, 
হাদীস: ৭৪৯ 


ইয়াহইয়ায়িল কুতুব 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৬৭, হাদীস: 
১৭৮২ 

» ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ুররিল মুখতার _ হাশিয়াত ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 
** আল-কুরআন, সর আল-বাকারা, ২:২০০ 
১ আল-কাসানী, কাদায়িউস সানাই ফা 


১ আল-কাসানী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

** আল-কাসানী, গ্রাভ খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

২০ ইবনে আবিদীন, গ্াঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 

২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২২ ইবনে আবিদীন, প্াঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২৬ ইবনে আবিদীন, গ্াঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 

২ ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর শরহুল 

খ. ২, পৃ৮৩ 
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ফাযায়েল ও মাসায়েল 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 


249৬৩)১ ৯১5829০4056 ৮৬ 

[6] 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ-পরকালের 
প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । সুতরাং তোমার 
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর 
এবং কুরবানীর জন্ত যবেহ কর। 
নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করে সে-ই মঙ্গলহীন ও 

₹শধরহীন ।” 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


পা তে ০৮৮৬ 
29816 ও 0 1৩ এ 
2 $5০৯৮$ ৬১৬০৪ 5328 
০৯১৩৩5৫৪৬৫১ 

(44155 


“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 


হবে ।' সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 


এবং সেখানে উপস্থিত থেক | কেননা 
তোমার বিগত সকল গুনাহ তার প্রথম 
রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে" তিনি বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! এটি কি আমাদের 
জন্য বিশেষভাবে? তিনি বলেন, “না, 
বরং তা আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য 1৮5 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম (রাষি.) 


থেকে বর্ণিত, 

41550 এ কু এ। 25০ ০০৬০৮ 46 

রি 2 ১১:0০ ₹৮৮০খ 5205 

1142205০675 99 

10. ০ ০5 ৩৫) :4৮ 8 

275 ৫) 2081 4525 & ৩১৬৬ 
ূ এত ক্নোতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই । কিয়ামতের 
দিন কুরবানীকৃত পশুর লোম, খুর ও 
ংসহ উপস্থিত হবে । কুরবানীর জন্ত 
যবেহ করার সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ- 
পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগেই কুর 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে 


৬০783৮555৫2 495 
141৯9 1:09. 0252155 
9:2009 ৫ % 55৬ 5 ৫8 ৫1 
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জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
এ কুরবানীর জন্তগুলো (যেবেহ) কী? 
অর্থাৎ এই জন্তপগ্তলো আমরা কেন 
যবেহ করি? উত্তরে হুযুর (সা.) 
ইরশাদ করলেন, এটি তোমাদের 
পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
তরীকা । তিনি আল্লাহর মুহাববতের 
প্রমাণস্বরূপ তার প্রিয়পুত্রকে কুরবানী 
করতে আদিষ্ট হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্তু করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা তারই 


করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ করলে 
এগুলোর) পশমের পরিবর্তে কী 
সওয়াব হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! 
উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেক 
পশমের পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে 1৮5 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী নিছক 
গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে দাওয়াত 
খাওয়ানো নয়, যেমন ধর্মদ্রোহীরা বলে 
থাকে, বরং আন্নাহ পাকের মুহব্বতে 
তারই নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য | 

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেন, 


578১ 5৯5৩ ৬৮ 
(5 
কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও 
যে ব্যক্তি কুরবানী করলো না, সে যেন 
আমাদের ঈদগাহের কাছেও না 
আসে । 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় কুরবানী 
করতেই হবে। কারণ এ হাদীস দ্বারা 
তাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত 
হচ্ছে। 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা রূপা 


অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে কুরবানীর 
জন্তগুলো যবেহ করি ।' তারা জিজ্ঞেস 
করলেন, এতে আমাদের জন্য প্রাপ্য 
(সওয়াব) কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ 
করলেন, জিন্তর (গরু, ছাগল 


অথবা সমমূল্যের টাকা, রৌপ্য নির্মিত 
অলংকার, সামগ্রী, 
মালিকানাধীন অব্যবহৃত অনাবাদী 
জমি, পারিবারিক আসবাবপত্র প্রভৃতি 
যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রয়েছে, তার 


ইত্যাদি) প্রতিটি পশমের পরিবর্তে 


এক একটি করে সওয়াব দেওয়া 


জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব | কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের স্বর্ণ 
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থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, যদিও 
সাড়ে সাত তোলা থেকে কম হয়। 
এটার ওপর আমল করাই ইহতিয়াত 
বা সাবধানতা । 

. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 


যদি মুসন্্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 
চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন | তবে 
যারা চলে গেছেন তাদের নামাযও 


গেছে, যে জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা 
ঘাস খাওয়ার উপযোগী দাত নেই 
এবং যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয | 


আদায় হয়ে যাবে । কেউ যদি ঈদের 


বছর পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; কিন্তু 


নামাযের আগে কুরবানীর জন্ত যবেহ 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি কুরবানীর 


প্রতিবন্ধক কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 


যাকাতের জন্য শর্ত করে, তার কুরবানী হবে না, পুনরায় 
. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত অন্য জন্ত যবেহ করতে হবে । 


. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত ক্রয় 


হলে 


তাহলে ধনী লোককে নির্দোষ অন্য 
জন্ত কুরবানী দিতে হবে; গরীবের 
জন্য উক্ত জন্তই জায়েয । কুরবানী 
করার জন্য জন্ত শায়িত করার সময় 
যদি এরূপ কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা 
হলেও কুরবানী জায়েয হবে । 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 


কুরবানীতে 


পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত কুরবানীর ৩ 
তিনদিন সময়ের মধ্যে ওয়াজিব করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে যদি 
পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে যবেহ না করে, তাহলে সেই জন্তকে 
গেল, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব । জীবিতাবস্থায় কোন গরীব লোককে 

. এর বিপরীত যদি কোন সম্পদশালী দান করে দিতে হবে। আর যদি 
ব্যক্তি এ দিনগুলো শেষ হওয়ার যবেহ করে দেয়, তা 
আগেই গরীব হয়ে যায়, অথচ সে গোশতগ্তলো কোন গরীবকে দান 
কুরবানী করেনি, তবে তার ওপর করবে; নিজে খেতে পারবে না। 
কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না । যবেহ দ্বারা যে পরিমাণ মূল্য হাস 

. নাবালেগ ও পাগলের ওপর কুরবানী পেয়েছে, সে পরিমাণ গরীবকে 
ওয়াজিব নয় । সুতরাং তাদের সম্পদ দান কর দিতে হবে। যদি নিজ উক্ত 
থেকে কুরবানী করা জায়েয হবে না জন্তর গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
হ্যা অভিভাবক নিজ মাল থেকে গোশতের মূল্য গরীবকে দান করবে | 
তাদের জন্য কুরবানী করতে পারে । 

. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির তার ঝুরবাশার জন্তু 
জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক নয় । ১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 

. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উট 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 5572 
এ রী অংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় করে, উক্ত আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
জন্তুর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় ৮ ংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
কিন্তু নিজ গৃহপালিত জন্ত কুরবানী নাজির সানি 
টিটি করলে তা ওয়াজিব হয় জগ ডোবা দা রণ পক 

বয়স্ক হওয়া জরুরি । কিন্তু কম বয়স্ক 
আদায় না করে তবে সে বড বছরের মতো দেখায়, তবে উক্ত জন্ত 
গোনাহগার হবে । দ্বারাও কুরবানী জায়েয হবে । গরু, 
মহিষ দু'বছর এবং উট পাঁচ বছর 

রবানীর সময় বয়স্ক হওয়া জরুরি । 

. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার নামাযের ৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব 


অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে তা 


পর্যন্ত যে কোন সময়ে কুরবানী করা 
চলে । তবে প্রথম দিন উত্তম এবং 
রাতে মাকরাহ । 

. নামাযের পর কুরবানীর জন্তু জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, ঈদের 
নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে কুরবানী 
পুনরায় আদায় করতে হবে না। হ্যা 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে চলে 
যাওয়ার আগে তাদেরকে নিয়ে 
পুনরায় নামায আদীয় করতে হবে । 


৪. 


দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু শি 
মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী জায়েয 
নয়। 

অন্ধ, কানা বা কোন জন্তুর কোন 
চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি কমে 
গেলে, পঙ্গু, রোগ ও দুর্বলতাবশত 
মজ্জা শুকিয়ে গেলে বা খোঁড়া হওয়ার 
কারণে যে জন্ত কুরবানীর জায়গায় 


৩. কুরবানী 


দোহন করলে তা সদকা করে দিতে 
হবে । পান করলেও তৎ্মূল্য সদকা 
করবে । দুধওয়ালা জন্তু হলে দুধ 
দোহন না করে স্তনে পানির ছিটা 
দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 


বন্টন করতে হবে । আনুমানিক বন্টন 
না-জায়েয । শরীকদারগণ বন্টন না 
করে এক সাথে রান্না করে খাওয়া 
জায়েয । 


২. কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 


হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্তর খরিদ 
করার পর হারানো জন্তটি পাওয়া 
গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে কোন একটি 
দিলেই চলবে | তবে উত্তমটি দেওয়াই 
ভালো । কিন্তু গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি 
কুরবানী করতে হবে। কেননা 
ধনীদের ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 
পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্তু খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত কুরবানী 
করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে । 
তাই উভয় জন্ত তাকে কুরবানী করতে 
হবে। 


গোশত তিন ভাগের এক 
ভাগ দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, তাহলে 
নিজ পরিবারের জন্য সবগ্তলো রেখে 
দেওয়া ভালো । 


হেঁটে যেতে পারে না, যে জন্তুর কর্ণ ৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা হারাম । 


বা লেজের এক তৃতীয়াংশ কেটে 


যবেহকারীকে বা ইমাম, মুয়াজ্জিন ও 
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শিক্ষককে মজুরী অর্থাৎ বেতন 
হিসেবে গোশত বা চামড়া বা চামড়ার 
মুল্য দেওয়া না-জায়েয । জন্তুর রশিও 
দান করে দিতে হবে । পারিশ্রমিক 


অবশ্য ভুল করে না পড়লে হালাল 
হবে। 

৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 
ফেলা মকরূহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 


দিতে হলে তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান 
করবে । 

৫. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 
অনুচিত । তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব ৷ এর ছারা 
মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার ঘর 
নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা না- 
জায়েয । 

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি শিক্ষার 
খিদমতের সাওয়াব হয়ে থাকে । কিন্তু 
শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীদের বেতন 
দেওয়া না-জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী ও 
পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব ৷ 

২. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 
উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত । 
অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের দ্বারা 
যবেহ করাতে পারে । 

৩. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 
ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 

৪. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 
মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পার্শে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় রগ; 
এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে দেওয়া 
অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ শুদ্ধ ও 
সহীহ হবে না। 


হালাল হবে । 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে “সুবহানাকা' 
পড়ার পর “আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে 
এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের 
শেষে রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগ্তুলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে গেলে 
রুকু অবস্থায় ওই তিন তাকবীর 
বলতে হবে, কিন্তু তখন হাত উঠাবে 
না। 

২. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া সুনাত, 
কিন্তু যারা উপস্থিত থাকেন, তাদের 
পক্ষে শোনা ওয়াজিব । 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুননীত, তবে জুমার 
খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ বার 
আর ২য় খোতবা শুরুর আগে ৭ বার 
তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা শোনা 
ওয়াজিব । 

তাকবীরে তাশরীক 

১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 
থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের পর 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । একা বা জামাআতে নামায 
আদায়কারী প্রত্যেকের জন্যে এক 
হুকুম । যদি ইমাম ভুলে যায়, তাহলে 
মুক্তাদীগণ পড়তে আরম্ভ করবে । 


৫. যবেহ করার সময় “বিসমিল্লাহি আল্লাহু 
আকবর” বলতে হবে অথবা শুধু 


২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 
তাকবীরে তাশরীক বলা সুনাত । 


“বিসমিল্লাহি' বললেও চলবে, আর 


ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃম্বরে এবং ঈদুল 


যদি যবেহকারী একা ছুরি চালাতে না 


ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে । ঈদুল 


পারে তখন যারা ছুরি ধরতে আযহার নামাযান্তে সালামের পর 
সহযোগিতা করবে তাদেরকেও পরই তাকবীর পড়বে । উভয় ঈদের 
“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । নামাযান্তে ফেরার পথে তাকবীর 


৬. যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ” 
না পড়ে তখন পশু হালাল হবে না, 


আগস্ট'১৪ 


বলার প্রমাণ নেই। উল্লিখিত 
তারিখসমূহে কোন ওয়াক্তের নামায 


কাযা হলে এবং উক্ত কাযা নামায 
উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় করলে 
নামাষের পর পরই তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । আর ওই দিনগুলোর কাযা 
যদি অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় 
পর তাকবীর বলতে হবে না । 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই সাওয়াবের 
কাজ । হাদীস শরীফ মতে, প্রতিটি রোযায় 
এক বছরের রোযার সাওয়াব পাওয়া 
যায় । আর ওই দিনগুলোর প্রতিটি রাতের 
ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান । 
বিশেষত নবম তারিখের রোযা সম্পর্কে 
হুযুর (সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ মাফ 
করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা পর্যন্ত চুল, নখ 
ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব ৷ কিন্ত 
যারা কুরবানী করে না তারা ঈদের 
নামাযের পর কর্তন করবে যেহেতু তারা 
যবেহ করবে না। 


১. আল-কুরআন, সুরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 
২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 
৩ কে) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক 
আলাস সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; (খ) আল- হী 
মাজমাউয ফাওয়ায়িদ ওয়া 
ফাওয়ারিদ, টা কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
সল্ক 


+ ১০৪৫; 


« ইবনে মাজাহ, গ্রাওভ, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
, হাদীস: ৩১২৩ 
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গুলশানের অভিজাত রেস্টুরেন্টে সংঘঠিত 
নৃশংস হত্যাযজ্ঞ জাতির ললাটে একটি 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নাম 
কা ওয়াস্তে ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকলেও 
ধর্মীয় শিক্ষকের অভাবে ইসলাম ধর্মের 


সমস্যা ৷ এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধে 
সরকারের উৎ্কণ্ঠার শেষ নেই | ইসলামের 


পাঠদান করেন হিন্দু শিক্ষক, আর হিন্দু 
ধর্ম পড়ান মুসলিম শিক্ষক | যা প্রতিটি 
ধর্মের জন্য কেবল অকল্যাণজনক নয়; 


নামে নিরপরাধ প্রবাসীদের হত্যার পর 
সরকার বিভিন্নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 


আত্মঘাতিও বটে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
ধর্মীয় শিক্ষা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলেও 


যার বেশিরভাগ জাতির জন্যে কল্যাণজনক 
হলেও অনেক সিদ্ধান্ত আত্মঘাতি । এ 
ঘটনার পর সরকার মসজিদের ইমাম- 
খতীবদের নজরদারির আওতায় এনেছে । 
এতদিন যাবৎ অনেকের বদ্ধমূল ভুল 
ধারণা ছিলো যে, মাদরাসা শিক্ষিতরাই 
ধর্মের নামে নানুষ হত্যা করে । গুলশান ও 
শোলাকিয়ার ঘটনা তাদের মুখে চুনকালি 


প্রতিটি মুমিনের অন্তর থেকে ইসলামি 
শিক্ষার সুপ্ত চেতনা বিদায় করা যায়নি । 


মেটানোর জন্যে মুসলিম সন্তানেরা হন্যে 
হয়ে ঘুরে বেড়ায় । ফুটপাতের অপাঙক্তেয় 
বই, টিভি চ্যানেলের বিতর্কিত ধর্মীয় 


মেখেছে। আত্মঘাতি হত্যাকারীদের 
পরিচয় পাওয়ার পর জাতির সামনে 


অনুষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষিতদের ভ্রান্তিপূর্ণ 
বক্তব্য দ্বারাই নিজেদের জ্ঞানপিপাসা 


বিভ্রান্ত তারুণ্য ও 
প্রচলিত শিক্ষানীতি 


ইসলামী শরীয়তের বিধিমতে ঈদ, জুমা* 
ও জানাযার নামাযের ইমামতির উপযুক্ত 
অথরিটি হলো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা 
তার প্রতিনিধি । এ গুরুদায়িত্ব জনগণের 
প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধের ফল । মূলত 
সরকার প্রধান হলো জনগণের বৈধ ও 
স্বাকৃত অভিভাবক | মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান 
নির্বাহী থাকাকালীন সময়ে নবীজি (সা.) 
একদিন ঘোষণা করেন, যদি কোনো 
মুসলমান ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, তার 
ন্যায্য অধিকারী হলো মৃতব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীগণ, আর কোনো খণ রেখে 
মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব 
আমার | ইসলামি খিলাফতের স্বর্ণযুগে 
মহামতি খলিফাগণ এ দায়িত্ব যথাযথভাবে 
আঞ্জাম দেন। খিলাফত ব্যবস্থার 


নিবারণ করে । যারা ইসলামের মৌলিক 
শিক্ষায় আত্মনিবেদিত, তাকওয়াবান 


পরিবারের হতাশ ও বিভ্রান্ত সন্তান । 


আলিম ও মূলধারার অনুসারী তাদেরকে 


তাদেরকে এ অনৈতিক শিক্ষায় যারা দীক্ষা 
দিয়েছেন তারা হলেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড 
খ্যাত ঢাকা শিক্ষকসহ 


বিতর্কিতরূপে সমাজের সামনে তুলে ধরার 
প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে আরো পূর্বে । 
সমাজে তাদের বসবাস প্রভাব- 


দেশের নামিদামি সরকারি-বেসরকারি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত শিক্ষকমণ্ডলী । নর্থ- 


প্রতিপত্তিহীন। প্রতিটি সেক্টরে তার 
অবাঞ্চিত-অবহেলিত । সামাজিকভাবেও 


সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের নাম 
তালিকার শীর্ষে থাকলেও বুয়েটসহ ব্রাক 
ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরাও পিছিয়ে নেই । 


সন্ত্রাসবাদের চারণভূমি 

ংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মহীন 
ও সেক্যুলার । প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু 
করে উচ্চতর শ্রেণির কোথাও ধর্মশিক্ষার 
বালাই নেই । সাধারণ শিক্ষার কোনো 
স্তরেই নেই ধর্মীয় শিক্ষকের উপস্থিতি । 


তারা বঞ্চনার শিকার ৷ শরিয়তের মূল 
উৎস থেকে বিদ্যার্জন না করে আধুনিক 
শিক্ষিত, অনভিজ্ঞ ও আনাড়িদের কথার 
ফুলঝুরি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক শ্রেণির 
হতাশ যুবক ধর্মের নামে মানুষ হত্যার 
মতো অপরাধে লিপ্ত হয় । শিক্ষাব্যবস্থায় 
ইসলামের অনুপস্থিতি ও হক্কানি 
আলিমদের নিকট থেকে জাতিকে দুরে 
রাখার বিষফল হলো সন্ত্রাসবাদের এ 
ভয়াবহ বিস্তার । 


অবর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ 
প্রতিনিধিত্ব মর্যাদায় এ দায়িত্ব পালন 
করে আসছেন । সরকারের প্রতিনিধির 
মর্যাদায় অধিষ্টিত হবার কারণে ইমাম 
খতীবগণ ছিলেন সামাজিকভাবে প্রভূত 
সম্মানের অধিকারী । খিলাফত ব্যবস্থার 
বিলুপ্তির পর ইমামত ও খিলাফত পরিণত 
হয় একটি গুরুত্বহীন কাজে ৷ সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে 
মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান মসজিদ | ইমাম-খীতবগণ হয়ে 
পড়েন অবহেলার শিকার । লক্ষ লক্ষ 
মসজিদ হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন । দীনের 
খাতিরে সমাজের দীনদার ও বিভ্তশালী 
মুসলমানগণ স্ব-উদ্যোগে মসজিদের 
তন্্াবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। 
নিষ্ঠাবান আলিমগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে 
সরকারের এ মহান দায়িত্ব নিজ কীধে 


আগস্ট'১৬ -______''ক্ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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তুলে নেন । যার সুবাদে সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য | শাহি 


নসীহতের পাশাপাশি মসজিদের 


প্রতাপশালী হোক কুরআন-সুননাহে 


খতীবদেরও নজরদারির আওতায় আনে । 


অনভিজ্ঞ কোনো আনাড়ির পক্ষে এখানে 


মেজাজ, আকাশচুদ্ি মর্যাদা অকৃত্রিম ভক্তি 


গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে তাদের 


নাক গলানো ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার 


ও সমাদরে তারা ভূষিত হন । জুমার দিনে 
খুতবা প্রদান ও তৎপূর্ব আলোচনায় বিরাজ 


ধর্মীয় আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ 
গ্রহণ করে । ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে 


করে এক স্বর্গীয় আবহ । প্রবাহিত হয় 


কোনো সুয়োগ নেই। কর্তব্য যে, 
মসজিদের খতীবগণ দল-মত নির্বিশেষে 


দেশব্যাপী সকল মসজিদে অভিন্ন খুতবা 


সকল মুসল্লীর শ্রদ্ধার পাত্র । কোনো নির্দিষ্ট 


শাস্তি, ত্রিগ্ধতা ও সজীবতার ফন্দুধারা । 


চালু করে । সউদী রাজতন্ত্রে সরকার সকল 


খতিবের অসাধারণ সম্মোহনী শক্তিতে 
আগ্ুত হয় সমবেত ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ৷ 
কুরআন-সুনাহর আলোকে সহিহ ওয়াজ 


দল ও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গগার 


মসজিদের অভিভাবক ও ইমাম-খতীবগণ 


করা তাদের দায়িত্বহির্ভত । ইমাম- 


সরকারের বেতনভোগী কর্মকর্তা 
বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এ 


নসিহতের একটি অলৌকিকক ও মনোরম 
পরিবেশ । 


র গুরুত্ব 
অপরিসীম । ইসলামি খিলাফতের প্রাথমিক 
যুগে মসজিদ ছিল যথাক্রমে মদীনা রাষ্ট্রের 
সচিবালয়, বিচারালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র। 
সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল আধার ছিল এই 
ইবাদতগাহ । মুসলিম সমাজেও বায়তুল্লাহ 
রাষ্ট্রেরে একটি অনিবার্ষধ ও গুরুত্পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠান । সাধারণ মুসলমানের একটি 
সার্বজনীন ও বহুমুখী সাপ্তাহিক পাঠশালা 
হলো মসজিদ ৷ মসজিদের প্রতিটি খতীব 
একেকজন দায়িত্ববান ও প্রভাবশালী 
ব্যক্তিত্ব । সাধারণ মুসলমানের সমাবেশের 
একমাত্র শিক্ষক ও বক্তা । যার সামনে 
উপস্থিত_ থাকে প্রজ্ঞাবান অনেক 
শ্রোতৃমণ্ডলী | রাষ্ট্রপতি  প্রধানমন্ত্রীসহ 
সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেও তারা 
একমাত্র বক্তা হিসেবে আলোচনা পেশ 
করে থাকেন। আলোচনার বিশুদ্ধতা, 
উপস্থাপনার সতর্কতা ও দায়িত্বানুভূতির 
সচেতনতায় তারা থাকেন সদা চৌকস ও 
যত্ববান। তদুপরি প্রতিটি মুসল্পির 
দু'চোখের নজরদারিতে থাকেন সর্বক্ষণ । 
যেন কোথাও পদস্বলন না ঘটে, মুখ 
ফসকে বের না হয় কোনো বিভ্রান্তিমূলক 
বক্তব্য ৷ মহান আল্লাহ ও উপস্থিত জনতার 
প্রতি সমান্তরাল জবাবদিহিতা তাদের 
প্রধান ভূষণ । এখানে শরীয়ত পরিপন্থী ও 
নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বক্তব্য রাখার 
কোনো সুযোগ নেই । 


ইমাম-খতীবদের ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ 
সমাজে সৃষ্টি করবে 

সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী সন্ত্রাসী 
হামলার অযুহাতে সরকার ওয়াজ 


দেশের ইমাম-খতীবদের বেতন-ভাতা 
বাবৎ সরকরের এক টাকাও বরাদ্দ নেই 
ইমাম খতীবদের চাকরী জাতীয়করণ না 
করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ধমীয় 
প্রতিষ্ঠানে অযাচিত হস্তক্ষেপের শামিল 
একথা কারো অবিদিত নয় যে, কারো 
মালিকানাহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের 
উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফকৃত স্থান হলো মসজিদ 
এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো স্বত্ব ও 
নজরদারি চলতে পারে না। কমিটির 
কর্মকর্তা ও মুতাওয়াল্লীগণ মসজিদের 
তত্বাবধান করতে পারে; ইমাম খতীবের 
ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। 
প্রচলিত অর্থে এখানে কারো নজরদারি 
প্রযোজ্য হলে সাধারণ মুসলমানের 
নজরদারিই চলতে পারে । খতীবগণ 
সর্বসাধারণের নজরদারিতে থাকার কারণে 
নতুনভাবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করা অযৌক্তিক । এ ধরণের বিধি-নিষেধ 
আরোপ কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি 
হস্তক্ষেপের শামিল । খতীবদের ধর্মীয় ও 
ব্যক্তিগত অধিকারে আঘাত করার 
নামান্তর | ংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
মসজিদ ও খতীব স্বায়তৃশাসিত ও স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠান হবার সুবাদে সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
এখানে অচল । খুতবা ও তৎপূর্ব 
আলোচনায় সরকারের নির্দেশনা থাকাও 
সমীচীন নয় । তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তার 
রাসুল (সা.) ও সাধারণ মুসলমানের 
প্রতিই দায়বদ্ধ । দায়িতৃজ্ঞানের প্রখর 
অনুভূতিতে দেশ ও জাতির স্বার্থে 
প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করবেন । সমাজ 
ও রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করবেন । তারা 
দীনের খাতিরে এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশণা প্রদান করে যাবেন । 
এখানে কোনো ধরণের ব্যত্যয় ঘটলে 
অভিজ্ঞ আলিমগণ তার প্রতিকার করবেন; 
ভুল-ত্রুটি শোধরে দেবেন। যতই 


খতীবগণ এ ধরণের প্ররাচনায় প্রলুব্ধ হলে 


সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে । বিঘ্নিত 
হবে সামাজিক শান্তি 


সন্ত্রাস প্রতিরোধে আলিমদের 
অবদান অবিস্মরণীয় 

বাংলাদেশ সমস্যা বিক্ষুব্ধ একটি মুসলিম 
দেশ । আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন 
সমস্যায় এ দেশ জর্জরিত । সমাজের 
নানাবিধ সমস্যার সমাধানে খতীবগণ 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে 
আসছেন। আদর্শ নাগরিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ 
সমাজগঠন, সমাজবিরোধী কর্মকা- 
সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য জাতির 
সামনে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত | বহুমুখী 
সমস্যার মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একটি 
জটিল সমস্যা । ২০০৭ সালে সারাদেশে 
একযোগে সন্ত্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
মসজিদের খতীবগণ জোরালো ভূমিকা 
পালন করে ইতোপূর্বে নজির স্থাপন 
করেছেন । উপস্থাপন করেছেন জিহাদ ও 
সন্ত্রাসের তুলনামূলক আলোচনা । দেশকে 
সন্ত্রাসমুক্ত করার একমাত্র অবদান 
খতীবদের । এটি কোনো সরকারকে খুশি 
করার জন্য নয়; দেশ ও জাতির খাতিরে 
নিবেদিত | মসজিদের মিম্বরে প্রদত্ত খুতবা 
কাউকে তুষ্ট বা রুষ্ট করার জন্যে নয়। 
কারো মনোরঞ্জন ও অনুকম্পা লাভ করাও 
এর উদ্দেশ্য নয়। জিহাদকে সন্ত্রাসের 
সঙ্গে গুলিয়ে একাকার করার হীন উদ্দেশ্যে 
খতীবদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সিদ্ধান্ত 
খতাবগণ মানতে পারে না। কুরআন- 
সুনাহর আলোচনার ব্যাপারে খতীবদের 
ব্যক্তিগত কোনো বিশেষণ থাকতে পারে 
না। তারা আত্মমমর্ধাদাবোধ-সম্পন্ন একটি 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠানই বটে। কোন বক্তব্য 
সরকারের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে এমন চিন্তা 
করা তাদের দায়িত্বানুভূতির পরিপন্থী । তা 
ছাড়া বাংলাদেশের ইমাম-খতীবগণ 
সরকার থেকে কোনো ধরণের বেতন 
ভাতা বা পারিতোষিক পান না। সমাজে 
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বিশেষ বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিটি 
সরকার গুণী নাগরিকদের পুরস্কৃত করে 


মতো সমস্যা ইমামদের মাধ্যমে সমাধান 


দুঃখজনক | সমাজে বহুমুখী অবদানের 


হলেও তাদেরকে কোনে সরকার পুরস্কৃত 


বিনিময়ে তারা অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও 


থাকে । সমাজসেবা, সাহিত্য, শিক্ষা, 


করেনি । অথচ জীবনধর্মী নাটক, সামাজিক 


উপহাসের পাত্র। এ ক্ষেত্রে ইমাম 


চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 
বিশিষ্ট নাগরিকগণ পুরস্কৃত হন । আদর্শ 
নাগরিক ও সমাজগঠনের মতো বিশেষ 
অবদান রাখার কারণে ইমামগণ রাষ্্রীয় 
সম্মাননা থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকে । 


ছায়াছবি ও নৃত্য শিল্পে অবদানের জন্য 


খতীবদের নিজেদের স্বার্থে নিয়মতান্ত্রিক ও 


বিশেষ পুরস্কার বরাদ্দ রয়েছে । ভারতের 


গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে 


পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মসজিদের 
ইমামদের যেখানে বেতন-ভাতা প্রদান 
করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের মতো 


জাতীয় দিবসের কোনো পুরস্কারও তাদের 


মুসলিমপ্রধান দেশে ইমাম-খতীবদের জন্য 


ভাগ্যে জোটে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 


কোনো বেতন-ভাতা বরাদ্দ না থাকা 


আসতে হবে । 


সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
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নওল হাতের কলম 


সদস্য কুপন 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 
“নওল হাতের কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে 1] 


সাক্ষর 


৬৩৩৪৪৩৪৩৪৪৪ ৪৪৪৩৩৪৩৪৩৪৪৩৪৩৪৩৪৩৩৪৩৩৪৩৪৩৩৪৪৪৩৩৩৪৪৪৩৩৩৪৩৪৩৪৩৪৪৪৩৩৩৪৪৩৩৩৪৩৪৪৩৩৪৩৩৩৪৪৪৩৪৩৪৩৪৪৩৩৩৪৪৩৪৩৪৩ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


জিহাদ বনাম সন্ত্রাস 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক 
সমস্যা । সন্ত্রাস দেশের খুবই আলোচিত 


যারা জিহাদ করে তারা প্রতিনিয়ত 
সাওয়াবের ভাগিদার । আর যারা সন্ত্রাস 


একটি শব্দ। ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান 
নেই । আন্তর্জাতিক ইহুদি-খিস্ট অক্ষশক্তি 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে 
মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী অভিধায় চিহিি 
করে চলছে। হত্যা, গুম, অপহরণ, 
জোরপূর্বক অর্থ আদায়, নিরীহ মানুষকে 
হয়রানি ইসলামে নিষিদ্ধ । ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণই ইসলামের 
আদর্শ ও শিক্ষা । জিহাদ 
ও সন্ত্রাসের মাঝে রয়েছে 
বিস্তর ফারাক । এ শব্দ 
দু'টির তুলনামূলক 
বিশ্লেষণই বক্ষমান 
আলোচনার মূল উদ্দেশ্য | 


সন্ত্রাস ও জিহাদের 
শব্দবিন্যাস 

আমরা সন্ত্রাসের সাথে খুব 
বেশি পরিচিত । বাংলাতে 
সন্ত্রাস, ইংরজিতে বলা হয় 
(91101, আর 1(91701191 
অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ । 
আরবীতে বলা হয়, [][]]। মানুষ হত্যা 
করা, বোমা নিক্ষেপ করা, মানুষকে 
অপহরণ করা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির 
স্বার্থে ভয় দেখানো, বোমা বিক্ষোরণ 
সবই সন্ত্রাসের অন্তর্ভূক্ত | 

জিহাদ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত 
পবিত্রতম যুদ্ধ আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার 
জন্য | জিহাদের উদ্দেশ্য হলো: 


০৬ এ] 4৮৮০ ও ঞ। ২৬ ০১১ 


সস 


.৯) 
জিহাদ এবং সন্ত্রাস কোনোদিন এক নয় । 
জিহাদ এবং সন্ত্রাস আসমান-জমিন 
ব্যবধান | জিহাদ এবং সন্ত্রাস রাত-দিনের 
পার্থক্য । 


মুজাহিদের অনন্য মর্যাদা 


করে তারা সদা গুনাহে লিপ্ত । মুজাহিদ 
যদি ফিরে আসে সে গাধী। আর যদি 
আল্লাহর রাহে শাহাদাতবরণ করে তাহলে 
তিনি জান্নাতি । আর সন্ত্রাসী যদি বেঁচে 
থাকে তাহলে সে ক্রিমিন্যাল এবং সে মারা 
গেলে জাহান্নামী | যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে 
মানুষ ঘৃণা করে | তাদের জানাযার নামাযে 
মানুষ শরীক হয় না । আর যারা মুজাহিদ 
ফী সাবিলিল্লাহ তারা শহীদে হাকীকী, 
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“জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
কোনো জালিমের যুলুম বা কোনো ন্যায় 


ইনসাফকারীর ন্যায় বিচার জিহাদের পথ 
থেকে মানুষকে সরাতে পারে না ।” 


শহীদের মর্যাদা, অভূতপূর্ব ঘটনা 
হুযুর আকরাম (সা.)-এর প্রখ্যাত এক 
কাফেররা তাকে কুরআন 
তালিম দেওয়ার বাহানা করে ধরে নিয়ে 
কতল করে । কতল করার সময় তিনি 


বললেন, [[া]ঠা][াা]া]] অর্থাৎ এ ০৫ 


(৭ ৮ কর্শ ২৮৬: ৮৮৮ কোবা শরীফের 
পরওয়ার দিগারের কসম! আমি পরীক্ষায় 
পাশ করেছি)।২ এটা মুজাহিদ শহীদের 
স্বীকারোক্তি । 


জাব্বার নামক জনৈক দুর্বৃত্ত যে তাকে 
তরবারি দিয়ে আঘাত হানে । “আমি 
পরীক্ষায় পাশ করেছি' একথা শুনে তার 
কলিজার ভেতর আগুন ধরে গেল । চিন্তা 
করতে লাগলো, কী ব্যাপার? মানুষ তো 
দুনিয়াতে বাচতে চাই । এরা মরতে চাই 
কেন? তার কলিজায় 
কম্পন সৃষ্টি হলো । তার 
দল নেতার কাছে গিয়ে 
বললো, ভাই! আমি যখন 
তাকে তরবারি দিয়ে 
আঘাত করলাম, সে 
বললো, খোদা! তুমি তো 
আমাকে পরীক্ষায় পাশ 
করে দিয়েছো । দলনেতা 
উত্তর দিল, ইসলামে 

ইতিহাসে 
যারা আল্লাহর পথে জান 
দেয় তারা পরীক্ষায় পাশ । 
তখন সেই কাফের 
বললো, তাহলে আমিও মুসলমান হয়ে 
গেলাম । 


হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন 
(রাযি.): এক অতুলনীয় নাম 
গাযওয়াতু তাবুক। তাবুকের যুদ্ধ । 
ইসলামের সর্বশেষ যুদ্ধ । জায়শুল উসরা 
বা খুব কষ্টের যুদ্ধ । এ যুদ্ধে এক সাহাবী 
হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন 
শাহাদাতবরণ করেন । ইসলাম গ্রহণের 
পূর্ব নাম আবদুল উয্যা ৷ রাসূল (সা.) 
তার নাম দিলেন আবদুল্লাহ ৷ তিনি রাসূল 
(সা.) এর কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য 
এসেছিলেন একেবারে ল্যাংটা ৷ তার চাচা 
সব কাপড় খুলে নিয়েছিলেন । আসার 
সময় কীথা গায়ে এসেছিলেন । ছেড়া 
কীথা । হাটতে হাটতে কীথা আরও ছিড়ে 
গেলো । দুষ্ট্করা করে নিলেন। এক 


আগস্ট'১৬ লব) আত্ত্তহীদ ২১ 
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টুকরো গায়ে দিলেন ৷ আরেক টুকরা দিয়ে 


খোদা! এ সৈনিকের ওপর মাগরিবের আগ 


সতর ঢাকলেন | কাথাকে আরবীতে বলা 
হয় [ঢা]। দু'্টুকরা হয়ে গেল [হাঘা]। 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন | দু'কাথার 
মালিক আবদুল্লাহ । তিনি তাবুক যুদ্ধের 
পূর্বে হুযুর (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 
হুযুর! সবাই তো আপনাকে চাদা দেয় । 
হযরত আবু বকর (রোযি.) ঘরের সমস্ত 
সামান | হযরত ওমর (রোযি.) অর্ধেক । 


পর্যন্ত আমি রাজি ছিলাম | মাগরিবের পর 
তুমি রাজি হয়ে যাও । মুজাহিদের এটা 
মর্যাদা । কোনো সন্ত্রাসী এ মর্যাদা পায় 
না) সেমস্ত সীরাতের কিতাবে এই 
কথাগুলো বিদ্যমান রয়েছে ।) 


কওমী মাদরাসা 
নিয়ে অশুভ মিথ্যাচার 


হযরত উসমান (োযি.) এক হাজার 


আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত 


্বরণমুদ্রা দিলেন । হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ (রা.) তিন হাজার গোলাম । 


বুদ্ধিজীবী; কওমী মাদরাসাকে সন্ত্রাসী 
প্রজনন কেন্দ্র বলে অভিহিত করে 


আমার তো কিছু নেই । আমার শরীরে রক্ত 
আছে ৫ লিটার । সবগুলো আপনাকে 
দেব । ময়দানে যদি রক্ত লাগে আমি তৈরি 
আছি। একথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন, 
আল্লাহ ! আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইনের রক্ত 
কাফিরদের জন্য হারাম করে দিলাম । 
তিনি আরয করলেন, হুযুর! আমি তো 
ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য ময়দানে 
শাহাদাতবরণ করতে চেয়েছিলাম । আপনি 
অন্য কথা বলছেন । রাসুল (সা.) বলেন, 
জিহাদের ময়দানে যদি গায়ে জবর উঠেও 
মারা যায়; তাহলে শহীদী মর্যাদা পায় । 
তিনি দুপুর বেলা বেহুশ হয়ে গেলেন। 
আসরের পর মারা গেলেন । আল্লাহর 
রাসূল (সা.)-এর কাছে খবর এল, 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন তো মারা 
গেলেন। এরপর তাকে গোসল দেওয়া 
হলো । মাগরিবের পর জানাযা | তাবুকের 
ময়দানে একটি মাত্র কবর আছে। সেটি 
আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন (রাধি.)-এর 
কবর । রাসূল (সা.) বললেন, আমি তাকে 
কবরে নামাবো । আল্লাহর পথের এ 
সৈনিককে নিজ হাতে আল্লাহর কাছে 
সোপর্দ করবো। কী মোবারক মৃত্যু! 
হযরত (সা.) নিজে কবরে নেমে লাশ 
ধরেন । আল্লাহর রাসুল (সা.) ২৩ বছরের 
নবুয়তী জিন্দেগিতে কবরে নেমেছেন ৫ 
বার। এর মধ্যে ১ বার আবদুল্লাহ যুল 
বিজাদাইনের কবরে । লাশ নামানোর 
সময় একটু বাঁকা হয়ে গেল। আল্লাহর 
রাসূল (সা.) বলেন, “তোমার ভাইকে 
ইজ্জত করে নামাও।' বাকা হয় যাচ্ছে 
কেন? মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহর এ 
মর্ধাদা । সন্ত্রাসীর এ মর্যাদা নেই । তারপর 
কবরে শুইয়ে দিলেন । মাটি দেওয়ার পর 
কবর থেকে উঠে এসে বলেন, (511 ০51] 
28০ 0০08 585 ০) ০৬৭ অর্থাৎ 


আসছেন । এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জঘন্য 
মিথ্যাচার | দায়িত্বশীল লোকেরা বলে, 
ব্যাঙের ছাতার মতো কওমী মাদরাসা 
গজাচ্ছে । আমরা বলবো, অসুবিধা কী? এ 
দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো কোটি কোটি 
মাদরাসা হবে । দেশের জনগণ চালাবে । 
সহযোগিতা করবে । অসুবিধা কোথায়? 
শত আস্ফালন সত্তেও এদেশে কিয়ামত 
পর্যন্ত মাদরাসা তৈরি হবে এবং চলবে | 

আমার লিখিত বই আছে। জামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম উত্তাযে মুহতারাম 
আল্লামা মাওলানা শায়খ আবদুল হালীম 
বোখারী (দো. বা.)-এর ভূমিকা আছে। 
আমি চ্যালেঞ্জ করেছি, টেকনাফ থেকে 


মাদরাসার ভেতরে 
কোনো সন্ত্রাসী, কোনো দাগাবাজ, কোনো 
ইয়াবা বিক্রেতা, কোনো লম্পট নেই 
আমরা তো আল-হামদুলিল্লাহ কওমী 
মাদরাসা, সরকারি মাদরাসায় লেখা-পড়া 
করেছি। কলেজে শিক্ষকতা করি 
কোথায়? এদেশে কিছু কলেজ- 
ইউনিভার্সিটি বাদ দিলে অধিকাংশ 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসীদের আখড়া 
এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের 
ইতিহাসে কমপক্ষে ৩০০-৫০০ ছাত্র 
কলেজ ও ভার্সিটির ক্যাম্পাসে মারা গেছে 
সন্ত্রাসের কারণে । 

২০১৫ সালের যে কোনো পত্রিকা আপনি 
খুলে দেখলে দেখবেন যে, একদল ছাত্র 
আরেক দল ছাত্রকে অস্ত্র নিয়ে, দা নিয়ে, 
চাপাতি নিয়ে, কাটা রাইফেল নিয়ে 
দৌড়ায় । নির্মমভাবে প্রহার করে । এ দৃশ্য 


মাদরাসায় নেই । তারপরও ওলামায়ে 
কেরাম দাবী তুলেননি ভার্সিটি বন্ধ করে 
দিতে হবে । কিন্তু এদেশে কিছু কুলাঙ্গার 
ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি কওমী মাদরাসার উপর 
হাত দিতে চায় । আমরা তো স্পষ্ট ভাষায় 
বলি, শুধু পটিয়ার জলসায় নয়, সারা 
দেশে ঘুরে ঘুরে আমি বলি, কওমী 
মাদরাসার উপর হাত দিলে হাত জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


বুদ্ধিজীবী ও রাসূল 

(সা.)-এর ভবিষ্যৎ বাণী 

এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে, ইহুদীদের 
দালাল | নবী করীম (সা.) বলেন, ৪1] 
০৮৭৫০ ০১ 2০1 ০১৯০ 
2৫ ০৮৭৫৪ অর্থাৎ আমার উম্মত 
নিয়ে কথা বলবে । তারা মুনাফিক । 

এসব বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, কওমী 
মাদরাসায় বেকার তৈরি হয়। বেকারত্ব 
থেকে হতাশার জন্ম । আর হতাশার 
সুযোগে তাদেরকে সন্ত্রাসীরা টাকা দেয় । 
বোমা বানায় । বাংলাদেশের ৪৫ বছরের 
ইতিহাসে বোমা হাতে নিয়ে, অস্ত্র হাতে 
নিয়ে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর কোনো 
কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থী ধরা পড়েনি । 
পড়লেও তা বিচ্ছিন ব্যাপার | 

বর্তমানে জেলখানাগুলোতে যত দাগী, 
ফৌজদারী ক্রিমিনাল, ইয়াবা পাচারকারী, 
সন্ত্রাসী, খুনী, দেশদ্রোহী কারাবন্দী রয়েছে 
যদি জরিপ চালানো হয়, দু*য়েকটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা ছাড়া কোনো কওমী ঘরানার আলিম 
নেই । 


সব অপকর্মের মূল 
কারণ নৈতিক অবক্ষয় 
বাংলাদেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এখন ২০০ নাম্বারের পাঠ্যক্রম 


বাধতামুলক । একটি হলো, আই টি সি 
(তথ্য প্রযুক্তি), আরেকটি হচ্ছে, ডিগ্রী- 
অনার্স লেবেলের সব স্তরে “স্বাধীন 

ংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস" | আমি 
দাবী করি, বাংলাদেশের মেডিক্যাল 
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ নাম্বারের 
“ইসলামিক স্টাডিজ" বাধ্যতামূলক করা 
হোক | ১০০ নাম্বারের ভেতর কুরআন, 
হাদিস, তাকওয়া, দীনদারী, জবাবদিহিতা, 
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নবীদের ইতিহাস ইত্যাদি থাকবে | যদি 


হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা খুন 


বিষয়গ্তলো পড়ানো হয়; তাহলে আমার 


আইএস আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের 


করে, বোমা মেরে মুসলমানদের নাম 


বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে কলেজ-ভার্সিটিতে 


লাগিয়ে দেয় । 


সন্ত্রাস সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে । 
দীনী তালীম না থাকার কারণে এক 


এজেন্ট? তাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক 
কথা আছে। তারা নিজেদের সুমী বলে 


আফগানিস্তানে তালেবান আছে। 


দাবি করে এবং ইসলামী খিলাফতের কথা 


তালেবানকে জনগণ মুহাববত করে। 


শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ সন্ত্রাসের 


হযরত মোল্লা ওমর ছিলেন জননন্দিত । 


বলে। তাদের সম্পর্কে আরো অধিকতর 
[11001179101 বা তথ্য দরকার । আইএস 


আখড়া । আর মাদরাসায় দীনী তালীম ও 
তাকওয়া এবং তালীমের সাথে 


তিনি মেছালী ইসলামী হুকুমত দুনিয়াকে 


এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে 


উপহার দিয়েছেন। মন্ত্রীরা তার 


সারা দুনিয়ার বিজ্ঞ ওলামা-মাশীয়েখদের 


তারবিয়াতের কারণে সন্ত্রাস শুণ্যের 
কোটায় । এটা দীনী তালীমের বরকত । 


সত্য প্রকাশিত হবেই 

সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না । আগুন 
কোনোদিন ছাইচাপা থাকে না। একমাস 
আগে বাংলাদেশের পুলিশের প্রধান 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জনাব 
একেএম শহিদুল হক সাংবাদিক সম্মেলন 
করে বলেন, “বহুদিন যাবত তদন্ত করে 
আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 
কওমী মাদরাসায় কোনো সন্ত্রাসী নেই । 
এগুলো বুদ্ধিজীবীদের প্রপাগাণ্ডা ছাড়া 
অঅর কিছু নয়। আমি দাবি করি, 
আগামীতে যদি কোনো বুদ্ধিজীবী নামের 
কলঙ্ক এসব কথা বলে; তাহলে পুলিশকে 
বাদী হয়ে মামলা করে দিতে হবে। 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলে, “ব্যাঙের 
ছাতার মতো কওমি মাদরাসা গজিয়ে 
উঠেছে। ওখানে কী হয়, আমরা জানি 


শাসনামলে সাইকেল চালাতেন । এমন 
নঘির দুনিয়ার আর কোথাও নেই 
আফগানিস্তান তো বিশাল দেশ । আশে 
পাশের লোকেরা বলে, ভাই! তোমরা 
এসো! যুলুমের হাত থেকে আমাদেরকে 
রক্ষা করো। সুশাসন সেখানে ছিল 
মোল্লা উমর রাতে কার্পেটে ঘুমাতেন 
কবি কাজী নজরুল ইসলাম খলীফা প্রথম 
ওমরের প্রশংসা করে বলেন, “অর্ধ পৃথিবী 
শাসন করেছ ধুলার তখতে বসি ।* দুনিয়ায় 
তিন ওমর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন । ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রোযি.), ওমর ইবনুল 
আবদুল আবদুল আযীয (রহ.) আর মোল্লা 
ওমর আফগানী (রহ.) | তালেবানের 
৩৩টি গ্রুপ আছে । এখন আসল তালেবান 
কারা? এটা আমাদেরকে চিহিততি করতে 
হবে । নিরীহ মানুষ খুন করার পর অনেকে 
দায় স্বীকার করে তারা তালেবান । 

নাইজেরিয়ায় একটি গ্রুপ আছে “বোকো 
হারাম" | এ পর্যন্ত ২০ হাজার মানুষকে 


না।' আমরা তো বলি, সমস্ত মাদরাসার 


তারা খুন করেছে । ২০ লক্ষ মানুষ ঘর 


দরজা খোলা । পটিয়া মাদরাসা আর থানা 
পুকুরের এপারে ওপারে । হাটহাজারী 


ছাড়া হয়েছে । আমরা এখনো জানি না, 
বোকো হারাম কারা? এরা কি আন্তর্জাতিক 


মাদরাসা থানার ১০০ গজের ভেতরে ৷ 
টাউনের মধ্যে যেসব মাদরাসা আছে, 
সবগুলোর আশে পাশে গোয়েন্দা আছে। 


ইহুদীবাদের এজেন্ট? নাকি সত্যিকার 
মুজাহিদ? আমরা জানি না। আমাদের 
সংশয় আছে, দুশমনরা ইসলামের লেভেল 


এখন তো মসজিদের ভেতরও গোয়েন্দা 
আছে। তারা জানেন, কওমি মাদরাসায় 
পড়া-লেখা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। কিন্তু 
আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদের দালালেরা একথা 
প্রমাণ করতে চায় যে, দাড়িঅলা, 
টুপিঅলা, জুববাঅলা লোকেরা অস্ত্রধারী 
সন্ত্রাসী । এ স্বপ্ন ব্যর্থ হবেই হবে। 
ইনশাআল্লাহ । 


ইহুদীদের বহুরূপী ষড়যন্ত্র 
আমাদের দেশসহ সারা দুনিয়ায় বোমা 


লাগিয়ে ইসলামের ধ্বংস করতে চায় 
কিনা? 


আইএস কি ইহুদীদের এজেন্ট? 
আইএস বা ইসলামিক স্টেট । আমি 


ফতোয়া নেয়া জরুরি । 


বারতা তা? -এর মূল মিশন €টি 

এ বিশাল সম্মেলনে মুসলমান 
ই বলব, সন্ত্রাস এবং জিহাদ এক 
নয় । ইসলাম প্রচারের জন্য বোমা মারতে 
হয় না। ইসলামের আদর্শ হলো- 
দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়ায়ে নফস, 
মানবসেবা ও জিহাদ ৷ এগুলোর মাধ্যমে 
দুনিয়ায় মধ্যে ইসলামের ঝান্ডা উড়েছে। 
বোমা মারতে হয়নি । তবে দীন প্রচারে 
যদি বাধা আসে, ধর্মীয় বিধান পালন যদি 
হুমকির মুখে পড়ে, দীনী তালীম যদি বন্ধ 
ফেলে, মিসওয়াক যদি ব্যবহার করতে না 
দেয়, তাসবীহ ধরে যদি টান দেয়; 
তরবারি তখন ঝলসে উঠে । এটা যেন 
ভুলে না যাই । আর সন্ত্রাস দমনের জন্যই 
জিহাদের প্রয়োজন । এজন্য আমাদের 
সচেতনতা তৈরি করতে হবে । 


এদেশের মানুষ ইসলামমুখী 


সাধারণ মানুষ এদেশের ওলামায়ে 
কেরামের সাথে আছে এবং ইসলাম ও 
মাদরাসাকে মুহাববত করে। এ রকম 
মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্দ্রে রন্দ্রে আছে। 
সেনাবাহিনীর অফিসার আছে মাদরাসাকে 
মুহাববত করে । পুলিশের ভেতর আছে। 
র্যাবের ভেতর আছে । আনসারের ভেতর 
আছে । সব জায়গায় আমাদের লোক 
আছে । দুয়েকটি ব্যাঙ লাফালাফি করলেও 


এখনো ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে জানি না, 
আইএস কী? আমি প্রকৃতপক্ষে কোনো 
মন্তব্য এখনো করিনি । আমার কাছে 
[01178101, নেই | রেওয়ায়াত নেই । 


আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই । 

আমি বলব, আপনারা মাদরাসার সাথে 
সম্পর্ক গড়ে তুলুন । মাদরাসায় চাদা 
দিন। ধান দিন। সন্তানদের মাদরাসায় 


তবে পত্র-পত্রিকায় যা দেখি তা 


পড়ান। এ সম্পর্ক আপনাদের মুক্তো 


আশংকাজনক, হতাশ হওয়ার মতো । 


বানিয়ে দেবে । বর্ষার মৌসুমের ১ম বৃষ্টি 


মেরে মানুষ খুন করে ইসলামের লেভেল 


আইএস তাদের দখলিকৃত এলাকার তেল 


লাগিয়ে দেয় । এসব ঘটনার সাথে আদৌ 
কোন ইসলামিক দল বা সংগঠন জড়িত 


বিক্রি করে ইসরাইলকে এবং কিছুদিন 


যখন পড়ে কোটি কোটি ঝিনুক সমুদ্রে মুখ 
খোলে । যার পেটে এ বৃষ্টির ফোটা ঢুকে, 


আগে ইসরাইল হামলা চালায় ফিলিস্তিনে 


তাতে মুক্তা জন্ম নেয় । আপনারা মুক্তা 


কিনা আমার সন্দেহ আছে । আমার মনে 


আইএস কিন্তু টু শব্দ করেনি ৷ তাহলে কী 


হতে চাইলে এ মাদরাসার সাথে সম্পর্ক 
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গড়ে তুলুন । আসমান থেকে যে মিঠা 


22135 2815) এ ০০11 এ তাফসীর 


হাত রেখে শপথ করতে হয় না। 


পানি পড়ে তা সমুদ্রের লোনা পানির সঙ্গে 


আল্লামা আলুসী বাগদাদী হানাফী 


তারপরও তারা আমাদেরকে বলে, 


মিশে লোনা হয়ে যায় । ঝিনুকের ভেতর 


লিখেছেন শেষ রাতে ৷ পটিয়া, নানুপুর, 


মৌলবাদী । আমেরিকার ১ থেকে ১০০ 


ঢুকলে মুক্তা হয় আর বাইরে পড়লে লোনা 
পানি । এজন্য আল্লাহঅলাদের সাথে 
মুহাব্বত থাকা চাই । 


ওলামায়ে কেরামের 

অবদান অবিস্মরণীয় 

ওলামায়ে কেরামের মেহনত সারা পৃথিবীর 
মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। এই 
পটিয়া মাদরাসায় এমন বড় আলেমরা 
আছেন, যারা কিতাব রচনা করেছেন । 
আমি তো ইতিহাসের ছাত্র । ইতিহাসের 
উপর পিএইচ-ডি করেছি। হযরত 
মাওলানা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী 
আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন । তিনি 
উমাইয়াদের ইতিহাস লিখেছেন । 
অসাধারণ ইতিহাস । এগুলো আমাকে 
পড়াতে হয় । ইতিহাসে তার পারঙ্গমতা 
অতুলনীয় । আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজি 
এই পটিয়াতে আছেন । যারা ওয়াজ করে 
হাজার হাজার মানুষকে ইসলাহ করতে 


জিরি, হাটহাজারী, লালবাগ, গওহারডাঙ্গা 
মাদরাসার মসজিদে শেষ রাতে কানার 


ডলার পর্যন্ত প্রতিটি মুদ্রায় লেখা আছে, 
০ 0750 1 0০৫ (আল্লাহর ওপর 


আওয়াজ | তাদের চোখের পানি কিয়ামত 


আমাদের আস্থা আছে)। আমেরিকার 


পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে নিজস্ব স্বকীয়তা 
নিয়ে বাচতে সহায়তা করবে । 
হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) | তিনি ইমাম 


মানুষ যদি ধর্ম মানে তো আমরা ধর্ম 
মানলে আপত্তি কোথায়? 
যতই বাধা আসুক, এদেশের ধর্মপ্রাণ 


আবু হানিফা (রেহ.) এর শাগরিদে রশীদ । 


মানুষ মসজিদ, মাদরাসা, কুরআন, হাদিস 


তিনি রাত্রে ঘুমাতেন না । ঘুমাতেন কম । 


তারা বুকের সাথে লাগাবে এবং এভাবেই 


লোকেরা বলে, হুযুর! আপনি নাকি রাতে 
ঘুমান না? তিনি বলেন, 9 2001 ৬৫ 
৮০ ১৫ এএএ| ০৪০ (কী করে ঘুমাব? 
দেশের মানুষের চোখ ঘুমায় আমার উপর 
মাসআলা বের করবে ইমাম 


পারেন । এই ওলামায়ে কেরামের খেদমত 
জাতি কোনো দিন ভুলতে পারে না। 


সব ধর্মের লোকেরা ধর্ম মানে ও পালন 
করে । মুসলমানরা পালন করলে সেখানে 


শুধু আজকে নয়, দেড় হাজার বছর আগে 


সন্ত্রাসের গন্ধ খোঁজা হয় । আমেরিকার 


থেকে ওলামায়ে কেরামের এ খেদমাত 


সংবিধানে আছে, “প্রেসিডেন্ট যখন ৪ 


আছে । তারা রাতে ঘুমান না । তারা যদি 


বছরের জন্য শপথ নেন, বাইবেলের ওপর 


রাতে ঘুমাতেন, আমাদের চলার পথ বন্ধ 


ডান হাত রেখে শপথ বাক্য পাঠ করতে 


হয়ে যেত। “তাফসীরে রুহুল মাআনী” 


হয়। আমাদের দেশে কুরআনের ওপর 


তারা মৃত্যু বরণ করবে । ষড়যন্ত্র যত 
গভীর হবে, মোকাবেলাও আমাদের তত 
শক্তিশালী করতে হবে। সন্ত্রাস ও 

ংসতার পথ পরিহারে জনমত সংগঠিত 
করতে হবে । ধাবিত হতে হবে উগ্রতার 
পথ ছেড়ে সহনশীলতার পথে । 


অনুলিখন: মুহা. ফরিদ্বল আলম 


১ আবু দাউদ, আ/স-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ২৫৩২ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮, 

২৮০১ 

৩ ইবনে হিশাম, তাস-সীরাতিন_ নাবাবিয়া, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ খি.), খ. ২, 
পৃ. ৫২৮-৪৭০ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আগস্ট'১৬ 
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আল্লাহ পাক মুমিনদের সম্বোধন করে 
বলেন, 

[রত 258৬ ৯৮ ও সন এ জু 
“হে আমার মুমিন বান্দা-বান্দিগণ! তোমরা 
পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো ।” 


241 ৮৪০৫ 


বস্তত পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা যা কিছু 
সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় কুদরত ও ইচ্ছাতেই 
সৃষ্টি করেছেন । নভোমগুল, ভূমগ্ুল, গ্রহ- 
সবকিছুরই অষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ । 
আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মাঝে বেশি ভালবাসেন 
সৃষ্টির সেরা জীব মানবজাতিকে । 
মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
ভালবাসেন মুমিনদেরকে । আর মুমিনদের 
মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলেন 
নবী-রাসূলগণ । নবীদের মধ্যে আল্লাহ 
পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম হলেন 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর 
উম্মতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহর কাছে 
প্রিয় হলো উম্মতে মুহাম্মদী ৷ আমরা শ্রেষ্ট 
উম্মত | আর আমাদের নবীও শ্্রেষ্ট। 


জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সঙ্গত কারণে আজ দুনিয়ায় মুমিন আর 
কাফের দু'টি দল থাকাই উচিৎ ছিলো । 
অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ 
মুমিনদের মাঝেও কতশত বিরোধ । 
মতপার্থক্য ও দলাদলির যেন অন্ত নেই। 
বস্তত এর পেছনে রয়েছে আমাদের চরম 
দুর্বলতা । কারণ দর্শাতে গেলে আমাদের 
তিনটি মুল হেতু বেরিয়ে আসে । প্রথমত 
আল্লাহ পাকের ভয় আমাদের অন্তরে 
নেই। দ্বিতীয়ত আমাদের মুরুবিবর 
অভাব । আমরা কাদেরকে মুবুবিব মানবো, 
এদিকটাতে আমাদের চরম অপূর্ণতা, 
ব্যর্থতা ও দুর্বলতা রয়েছে। তৃতীয়ত 
ইসলামী শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষার 
অভাব । 

এ দুর্বলতার কারণেই হয়তো আমরা 
ঈমানের ক্ষেত্রেও অনেকটা পিছিয়ে | না 
হয়, এই দেশটা মুসলমানদের দেশ। 
পাক-ভারত উপমহাদেশ একসময় 
মুসলমানরাই শাসন করেছিলো । স্পেনের 
মাটি এক নাগাড়ে ৮ শত বছর 
মুসলমানদের হাতেই শাসিত হয়েছিলো । 


তদোপুরী আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে 


কিন্তু আজ বেঈমানদের হাতে মুসলমানরা 


বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন । তাদের তরে 
হুশিয়ারী বাণীও উচ্চারণ করেছেন । 


লাঞ্চিত, অপমানিত, পদদলিত ও 
নিস্পষিত | মূল কারণ, আল্লাহর ভয় নেই 


আমরা সবাই দাবি করি ঈমানদার | তবে 
বাস্তব আলোকে আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে 
অনেকটাই পিছিয়ে ৷ অনেকটাই দুর্বলতার 
স্বীকার ৷ 


আর মুবুবিবির আনুগত্য নেই । 


মুমিনদেরকে ইসলামে 
প্রবেশ করতে বলার কারণ 


আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 
“তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ 
করো ।' তাহলে বোঝা গেলো, মুমিন 
হওয়ার পরেও ইসলামের ভেতর পূর্ণাঙ্গ 
প্রবেশের পথে আমাদের অনেকটা দুর্বলতা 
রয়েছে । নামায নেই, রোযা নেই, দাড়ি 
নেই, টুপি নেই; সেও দাবি করে আমি 
মুসলমান । বলে আমি ইসলাম পালন 
করি । ইসলামের অনুসারী । অপরদিকে 
পাগড়ি পড়ে, যিক্র করে; সেও বলে, 
আমি মুসলমান । আমি ইসলামের একজন 
অনুসারী | এ দু'মুমিন কী একই সমান? 
না, কম্মিনকালেও সম্ভব নয়। ভিন্ন 
আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 
ঠাগোুন৫ঞ 

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঈমানকে 
নবায়ন করো ৷” 


আমরা তো পূর্ব হতেই ঈমানদার ৷ ফের 
ঈমান নবায়ন করার প্রয়োজনই বা কী? 
তথাকথিত কিছু মুসলিম ভাইয়েরা, আজ 
প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বলে থাকে, 
রাসূল (সা.) তো দাওয়াতে তাবলীগ 
করেছেন কাফেরদের মাঝে । এরা আবার 
মুসলমান হয়ে কেন মুসলমানের কাছে 
দাওয়াতের কাজ করে? আমরা বলব, 
আল্লাহ পাক যদি নিজেই মুমিনদেরকে 
ঈমান নবায়ন করার কথা বলতে পারেন, 
তাহলে আমরা কেন মুসলমানদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো না? 


আগস্ট'১৬ ___77777710 আত্তান্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
এসব তাদের নিছক প্রোপাগাপ্ডা বৈকি । 


দুঃখের বিষয় হলো কওমী মাদরাসাকে 


কারণ, তাদের মাঝে আল্লাহ ভয় নেই । 
নেই কোনো মুরুবিবর সাহচর্য । 


মুমিন না হয়ে কবরে যেয়ো না 


তো তারা দেখতেই পারে না। এখন 
কোথেকে, কীভাবে অর্জন করবে সে ধর্মীয় 
শিক্ষা? আবার কেউ কেউ প্রতিহিংসার 


ইসলামের পথে সহজে আনতে সক্ষম 
হবো। 


ইসলাম শান্তির নীড় 


বশবর্তী হয়ে বলে বেড়ায়, এদেশের 


আমরা মুসলমান দাবি করি। কিন্তু 


মাদরাসাগ্ডুলো ব্যাঙ্গের ছাতার ন্যায় 


আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় 


নেই । কারণ, সন্তান কখনো মাতা-পিতার 


ইসলাম একটি সুন্দর ধর্মের নাম। 
মানবতার মুক্তির দুর্গ । সকল সুখ ও 
শান্তির নীড় । কারণ, ইসলামে কোনো 
ংঘাত কিংবা হানাহানি নেই । ইসলাম 


ভয়ে অন্যায় করে না । ছাত্র শিক্ষকের ভয়ে 
অন্যায় পরিত্যাগ করে। আসামী 
বিচারকের ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত 
থাকে । আমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ 


গজিয়ে উঠেছে । 
আমরা বলবো, আজ সমগ্র বাংলাদেশে 
অনুসন্ধান করলে, প্রত্যেকটি পল্লী 


এলাকায় এক একটি করে স্কুল পাওয়া 
যাবে । কিন্তু এখনও এমন জায়গা আছে 
যেখানে কোনো মাদরাসাই নেই | তাহলে 


পাকের আযাবের ভয় থাকতো, তাহলে 


ব্যাঙের ছাতার মতো মাদরাসা গজায়নি | 


আমরা পাপকাজ থেকে ফিরে আসতাম । 
ঈমান অবস্থায় শুধু দুনিয়ায় জীবন যাপন 


বরং আমরা যদি বলি, বলতে পারি 


নামক দুর্গে মানুষ যখন প্রবেশ করে তখন 
তার জীবনের মোড়টা পাল্টে যায় । যেন 
সেস্বস্তির মিনারায় আরোহণ করলো । এর 
জ্বলন্ত প্রমাণ হযরত ওমর (রা.)। তিনি 
এসেছিলেন দয়াল নবীর মাথা দ্বিখন্ডিত 
করতে । কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য্য যখন 


ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বহু স্কুল গজিয়েছে। 


তিনি অনুধাবন করতে পারলেন । 


করলে চলবে না । মৃত্যুর সময়ও আল্লাহর 


তবে আমরা এরূপ বলি না। কারণ, 


ভয় অন্তরে রেখে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে 
কবরে যেতে হবে । আন্লাহ পাক পবিত্র 


৫) ৫85% ৮ ৮৫৫78) 28) 2৮1 ০৮, দি 
ও) 685 55 8 ৬ ৮1৮ দন ৫56 পে 


৪৫৮৮ 
“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় 
কর এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে কবরে 
আসবে না ।% 


এখন কেউ যদি বলে, আমি মুসলমান 
হবো না । কবরেও যাব না। সেতো আস্ত 
পাগল । এরকম আরও কিছু মানুষ বর্তমান 
সমাজে বসবাস করে; যারা কবরের 
আযাব বিশ্বাস করে না এবং পরকালে 
বিশ্বাসী নয়; শুনে রাখো, আযরাইল 
আসলে যাবে কোথায়? মৃত্যুর হাত থেকে 
তোমাকে কে বাচাবে? 


অশান্তির মূল কারণ নৈতিক অবক্ষয় 


আমরা আদবওয়ালা নবীর উম্মত । 


রাসূল (সা.)-এর অনুপম চরিত্র 
ইসলামের অনুকরণে আমরা বসবাস করার 
কারণে আমরা অনেক প্রতিকূলতার 


এমনিতেই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে 
গেলেন । নিজ হাতের তরবারিকে রাসূল 
(সা.)-এর পা মোবারকের সামনে রেখে 
বললেন, হে প্রিয় নবী! আমার তরবারী 
দ্বারা আমার গর্দান উড়িয়ে দিন । আমি 
আপনাকে মারতে এসেছিলাম | এতোদিন 


স্বীকার । অনেকে আমাদেরকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু আমরা বিরুদ্ধাচরণ 
করি না। যথাসম্ভব সৌজন্যবোধ বজায় 
রাখার চেষ্টা করি । কারণ, আমরা উৎকৃষ্ট 
চরিত্রের অধিকারী শ্রেষ্ট নবীর উম্মত | নবী 
(সা.) এর আদর্শ কতইনা সুন্দর! একদিন 
কিছু দুষ্ট প্রকৃতির কাফের এসে রাসূল 


আমি ইসলামের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে 
পারিনি । কত আমুল পরিবর্তন! ওমর 
(রা.) রাসূল (সো.) কে মারতে এসে, 
নিজেই মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । 

মায়ের স্তনে বাচ্চা দুগ্ধ পান করতে করতে 
যেমন পরম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে 
পড়ে, বাচ্চা টেরও পায় না কখন যে তার 


(সা.)-এর গর্দানের নিচে চাদর পেচিয়ে 
এমনভাবে টান দিল যে, রাসূল (সা.)-এর 
জিহবা বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে । কিন্তু 


ঘুম চলে আসলো । তেমনি বান্দা যখন 
ইসলামের গণ্তির ভেতর স্বীয় জীবন 
পরিচালনা করে, তখন তার জীবনের ধারা 


এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি তাকে কোনো 
প্রকারের গালমন্দ করেননি । আর অধৈর্ধ্য 
হননি । মুচকি হেসে তাকে বিদায় 
জানালেন । আল্লাহ তাআলা কুরআনের 


আজ আমাদের সমাজে ইসলাম তথা 
নৈতিক শিক্ষার অভাবেই যত নোংরামি ও 
অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে । 
যার কারণে আজ পুরো সমাজ অশান্তিতে 
ছেয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই তো 
মেয়েটির হাতে স্বীয় মা-বাবা হত্যার 
নৃশংস ঘটনাটি ঘটে গেলো । এর পেছনে 
একমাত্র কারণ হলো, নৈতিক শিক্ষার 


আয়াতে এটি তুলে ধরে বলেন, 
৬০৬৩০৩৪০৬৪৭ আতা ৪৮৬ ও 
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58287 490444082 
“ওগো নবী! যদি তুমি রূঢ প্রকৃতির হতে, 
তোমার অন্তর যদি বক্রতাপূর্ণ হতো; 
তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে দুরে 
সরে যেতো |” 


অভাব । আজ সমাজে ধর্মীয় তথা মনুষ্যত্ব 
শিক্ষার বড়ই অভাব | বর্তমানে ধর্মীয় 
পূর্ণাঙ্গ আদর্শশিক্ষা দেওবন্দী নেসবতের 
কওমী মাদরাসাগুলোতেই দেয়া হয় । কিন্তু 


রাসূল (সা.)-এর এ চরিত্রই আমাদেরকে 
গ্রহণ করতে হবে । আমাদেরকে হতে হবে 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শের প্রতি পূর্ণ 
অনুগত । তাহলে আমরাও মানুষকে 


অনন্য হয়ে যায় । জীবনের শেষ পর্যায়ে 
কখন যে আজরাইল এসে তার রূহটা 
নিয়ে যাবে সে টেরও পাবে না । কীভাবে 
যে কবর জীবন পার করবে টেরও পাবে 
না। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দেখবে, সে 
জান্নাতের মেহমানখানায় হাজির | আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের 
সৌন্দর্য অবলোকন করে আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশিত পথে স্বীয় জীবন পরিচালনা 
করার তওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: আবুললাহ আল-মাহমুদ 


১ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:২০৮ 
২ আল-কুরআন, সরা জান-নিসা, ৪:১৩৬ 

ও আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১০২ 
* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
৫. পর্দা-ছিন্রকারী 
ইসলাম পর্দা ও আবরণের ধর্ম । আমরাই 
ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ লজ্জা ঢাকার প্রতিনিধি | রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 

4703 গে তরু 5 উপ ৬ ও 81) 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চির লজ্জাশীল ও 
আচ্ছাদিত । তিনি লজ্জা ও পর্দা- 
আচ্ছাদনকেই ভালোবাসেন 1১ 
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90528 2৫৫ 0251 তত 
দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের 
হেফাজত করে । এতে তাদের জন্য খুব 
পবিত্রতা আছে । নিশ্চয় তারা যা করে 
আল্লাহ্‌ তা অবহিত আছেন । ঈমানদার 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাযত করে । তারা যেন যা 
সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে 
রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, 
ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভূক্ত বাদী, 
যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা 
নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের 
গোপন সাজ-সজ্জী প্রকাশ করার জন্য 


জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, 
তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা 
কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও 1” 

লজ্জাস্থানকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে 
বাচিয়ে রাখা এ হেফাযতের অন্তর্ভুক্ত । 
মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়া থেকে 
বেঁচে থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত । রাসূল (সা.) 


৬৪ 5 টা এভ১০ ০ স ৩৩ ৬০ 


এ 
“তোমাদের লজ্জাস্থানকে স্ত্রী ও দাসী 
ব্যতীত অন্যদের থেকে হেফাযত কর 1” 
ইসলাম নারীদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও 
সতর প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর আযাবের 
হুশিয়ারি দিয়েছে । 
রাসূল (সা.) বলেন, ূ 
১০ [ও ০০১০ নি 30 ০১ 5 ১০৪) 
256 40013 ৩৮০ 2 ও ৬৪ 
6243 ০৯25 ০১৬৪ ৬৪০৩ ৩৬ 
রা 
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তত ১০5 52৮ গা 1৮৮8 81128 ৫5 ৪ 
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তা ঢেকে রাখলেন রাত পর্যন্ত । অতঃপর 
সকালে সে আল্লাহর ঢেকে রাখা কথাগুলি 
প্রকাশ করে দিলো ।” 


'দু'প্রকারের জাহান্নামী আছে, যাদেরকে 
আমি দেখিনি, উলঙ্গ-বেহায়া-সম্মোহক ও 
আবেদনময়ী নারী, তাদের মাথা হবে 
ধাবমান উটের কুঁজোর মতো । তারা 
কখনো জানাতে প্রবেশ করবে না । তার 
ঘ্বাণও পাবে না। অথচ কতো কতো দূর 
থেকেই জান্নাতের দ্বাণ পাওয়া যাবে 1* 
তিনি আরও বলেন, , 

৬০ ০৪০৩ ৪০৩ ৪ গা 2 ৬৬০ 
9 5221 অপ এ 95) 


.(5065212 

“শেষ যুগে আমার উম্মতে এমন কিছু 
উলঙ্গ-বেহায়া নারী হবে, যাদের মাথা হবে 
ধাবমান উটের কুঁজোর মতো | তাদেরকে 
তোমরা অভিশাপ দাও । কারণ তারা 
অভিশপ্ত 1৮ 
রাসূল (সা.) বলেন, য় 
০০০৪৩ ১ ৪ ও ও পর মিঃ 62৩ 

. 00009 55164 
“যে নারী স্বামী ব্যতীত অন্য কারো ঘরে 
পোশাক-আশাক খোলে, সে তার ও 
আল্লাহর মাঝের পর্দাকেই ছিনন করে 1৬ 
তেমনি গোনাহও সতর ও দোষ, যা ঢেকে 
রাখা প্রয়োজন । তাই নিজেকে ঢেকে রাখা 
পাপীর জন্যে আবশ্যক | নইলে আল্লাহর 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে । রাসূল (সা.) 
মির ৫ ৪8 
058155022৮1 0131 8৮5 ৩ এ) 


£ ০1212 42216০1298০ 8৫ ০ ৭ 
4৮3001০0৪১5 ০১৬ ৫:5৬ 4০ ০০০৮ 25 


25525152585 
“আমার উম্মতের প্রত্যেকই রোগমুক্ত, শুধু 
যারা নিজের পাপ মানুষকে বলে বেড়ায় 
তারা ব্যতীত । পাপ বলে বেড়ানোর অর্থ 
হলো, কোনো ব্যক্তি রাত্রে কোনো কাজ 
করল । অতঃপর সকাল হলো । আল্লাহ 
তার সেই পাপকাজ ঢেকে রাখলেন, 
অতঃপর সে বলে, হে ভাই! গত রাতে 
আমি এরকম এরকম কাজ করেছি। 
কিংবা আল্লাহ তা ঢেকে রেখেছিলেন এবং 


সুতরাং মানুষ যখন এসব অশ্লীলতায় লিপ্ত 
হয়, আল্লাহর কাছে এর জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করা আবশ্যক । কোনো অসিলা বা 
মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। যদি 
সত্যিকারের তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা সে 
করতে পারে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তা 
কবুল করবেন। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
১56 ডা এ ওরা 80598 535 12520 
১ এড এ এ| ৩6 ও 8৮ এ 
৩ এ এ পি ৮ এস 
'আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ নোংরামি-অশ্লীলতা 
থেকে বেঁচে থেকো । কেউ যদি জড়িত 
হয়ে যায়, আল্লাহর পর্দায় তা ঢেকে রাখা 
আবশ্যক | আল্লাহর কাছে তওবা করা 
দরকার । কারণ, যে ব্যক্তি সেই পৃষ্ঠাটি 
আল্লাহর কিতাব কুরআনকে তার বিরুদ্ধে 
দীড় করাবো 1৮ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, 
বি 2৫46 ৮5 ১০282) ৩৫ 1) 


44 ৪২ দি এএুর্ভ ২ শি হি 
০22 5০5৫8 রর 19০ ৮০০ 4 4০ 
১2৯৭3 ০০ 9] এপ এ ভা শি :০৬৪ 
৩4৪০ 6০ ৫ এড এ ৮৮৪ ও ৬ 
এ 5৩ বা এ৫ ৬১ উঠ এ 
(00০ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনকে কাছে টানবেন 
এবং তার আশ্রয়ের ডানা তার উপর রেখে 
তাকে ঢেকে রাখবেন । অতঃপর আল্লাহ 
বলেন, তোমার অমুক গোনাহ সম্পর্কে 
জান? অমুক গোনাহ সম্পর্কে জান? সে 
বলবে, জানি হে পরওয়ারদেগার! এভাবে 
তার সব গোনাহ-ই সে স্বীকার করে 
নেবে । মনে মনে ভাববে, সে তো ধ্বংস 
হয়ে গেছে । আল্লাহ বলবেন, যেভাবে তা 
দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছিলাম, আজ তা 
তোমার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলাম 


অতঃপর তাকে ভালো কাজের আমলনামা 
দেওয়া হবে ।” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) 
কুফার বাড়িতে উঠলেন। তার কাছে 
লোকেরা ভীড় জমালো । তিনি বললেন, 


৩ 2 ৫9 ৬৮ ২৪ টপ পর ৯ 
44 ১ 3595 5 ৫৪ 95 81 ৮৮৪ 
এ] 2 5598 ডি | 5০ ৪20১5 10 
4 ভা এ এ 9243 এ ৪5 এ 

.15354 45 4০৪ 2272 
“আমার কাছে যে ফতওয়া চাইতে আসে, 
সে বসুক। তাকে ইনশাআল্লাহ ফতওয়া 
দেবো । আর যে বিচার চাইতে আসে, 
সেও বসুক | তার ও তার বিবাদীর মাঝে 
ফায়সালা করে দেবো ইনশাআল্লাহ! যে 
আল্লাহর ঢেকে রাখা দোষগুলি আমাদের 
সামনে প্রকাশ করার সংকল্প করে আসে, 
তার উচিৎ, আল্লাহর পর্দায় তা ঢেকে 
রাখা, তার আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ক্ষমার 
মালিকের কাছে গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা 
করা । কারণ, আমরা তো ক্ষমার মালিক 
নই । তবে আমরা তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ 


করতে পারি এবং তাকে তার জন্য লঙ্জা 
দিতে পারি 1 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনদেরকে অপর 
ভাইয়ের দোষ-গোপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন । 
তিনি বলেন, 

11292 (38 ঝ 255 গঞ 2ও ৬5 
“যে ব্যক্তি এক মুসলমানের দোষ গোপন 
করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন 
তার দোষ গোপন করবেন 1” 
রাসূল (সা.) হতে আরও বর্ণিত আছে, 
'রাসূল (সা.)-এর সাহাবা মায়িয (রাযি.) 
তার কাছে এসে একে একে ৪বার 
ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলেন । তখন 
রাসূল (সো.) মায়িযের সঙ্গী হাযযালকে 
বলেন, 

(0122 54 ১০৪ 255 2 
“তুমি যদি তাকে তোমার কাপড়ে ঢেকে 
রাখতে তোমার জন্য উত্তম হতো ।”২ 


আগর্ট*১৬::+4::::7) আত্তার্তহীদ ২৮ 
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বরং যারা ইসলামের এ মহান আদর্শের 


ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 


শালীনতা, গোপনীয়তা ও সম্মানের সাথে 


বিরোধিতা করে, তাদের প্রতি রাসূল (সা.) 


রয়েছে । আল্লাহ জানেন, তোমরা জান 


চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, 
১৫১ 3 7 ১০ ওঠা ৪ £ 72০4 ৫) 
4101935 ১ সিও ০5152015858 5205 
তে ৬০১6 এ এর 9৬ ভে ৬ এ 
এ 3:০৮ 8561 
“তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো, অথচ 
তা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, 
শোনো তোমরা! মুসলমানদের গীবত 
করো না। তাদের গোপন পাপকর্ম খুঁজে 
বেড়ায়ও না। কারণ যে তাদের গোপন 
কথার খৌজ করে, আল্লাহ তার গোপন 
কথার খোজ করেন । আর আল্লাহ যার 
গোপন কথার খোঁজ করেন, তাকে তার 
ঘরেই লাঞ্কিত করেন ১ 
মুসলমানরা এ সুউচ্চ আখলাককে 
বাস্তবতায় রূপ দিয়েছেন । যেমন- হযরত 
আবু বকর (রাি.) বলেন, 


৮ 59৮53 01905 3908 এ 
(এ পে] ১ ৬ ১ 5 


“চোর, ব্যভিচারী ও মাদকসেবীদের জন্য 
যদি আমার কাপড় ব্যতীত কোনো কাপড় 
না পাই, আমার কাপড়টি ঢেকে দেওয়াই 
আমি পছন্দ করি ১৪ 
(রহ.) কোনো এক প্রশাসনিক 
কর্মকর্তাদের বলেন, 


রি রি ঘি 120125 ঠঁ লী 
2 ১১ ধু 4১০১ এ ডু ৩৪ 


২১ 
“পাপী ও অপরাধীদের গোপন রাখতে 
চেষ্টা করো। কারণ ইসলামে পাপ 


না ।”৯৬ 


বেষ্টিত থাকে । অথচ এ-পর্দাছিননকারী 
টিভি আজ পর্দাবিধানকে চুরমার করে 


কারণ শুধু অশ্লীলতা পছন্দ করাটাই তা 


দিতে, নিষ্পাপ চোখগ্তলোর নির্মলতা 


অস্তিত্ব লাভ করা এবং প্রচারিত হওয়ার 


ছিনিয়ে নিতে এবং মানুষের পুতঃপবিত্র 


প্রথম ধাপ । এই দুষ্ট অশ্লীলতাকে দেহ 
থেকে বিদায় করার আগে অন্তরের সীমানা 
থেকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার । 


চরিত্রকে বিনষ্ট করতে দৈত্যরূপে আবির্ভূত 
হয়েছে । যেখানে ইসলাম বিভিন্ন পন্থায় 
গাইরে মাহরাম নারীদেরকে পরপুরুষরা 


আরো একটি কারণ হলো, অশ্লীলতার 
সম্প্রচার, এর সংবাদ পরিবেশন ও 


দেখার সব পথ রুদ্ধ করেছে, এমনকি 
বর্ণনার মাধ্যমকেও নিষেধ করেছে; যেমন 


গোনাহের নোংরা ছবি প্রকাশ মানুষের 
মনে বিরাট প্রভাব ফেলে । তার ভেতর 
খারাপ ভাবার মানসিকতা ক্রমেই নিস্তেজ 
হয়ে পড়ে । বরং সহজেই তা উপভোগ 
করে । মনে মনে ভাবতে শুরু করে যে, এ 
তো সাধারণ চিত্র, স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক । 
সমাজ-বাস্তবতায় এর কোনো প্রভাব 
নেই। 
ইসলাম অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন 
ঝুনিতি । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৩ ৮62 25 ভর ডে 5৮7 ৫ ও 
এতে পে 2 ৬ ও 9052 

9৩৮৫8 
হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ 
ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে 
পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং 
গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই 
তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা 
স্মরণ রাখ 1১৭ 
রাসূল (সা.) এক হাদীসে অনুমতি গ্রহণের 
লক্ষ্য বর্ণনা করেন । বলেন, 
পা 25১9 কে 1) 

“চোখের কারণেই “অনুমতি” প্রবর্তন করা 
হয় ৫ 


অনেক সময় উদাস-অসতর্ক নারীর সতরে 
গোনাহর দৃষ্টি পড়ে । সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিই 


প্রকাশিত হওয়াও দূষণীয়। আর দোষ 
গোপন রাখা সর্বোত্তম কাজ 1” 

ইসলাম মানুষ ও সমাজে অশ্লীলতার 
প্রচারপ্রিয়তাকে হারাম করেছে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


2261 ৮5 


চা টে ৩55 ৫9 
ও ৫2 2 20187৯91588 ৮22 তা 
6 


'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে 


লজ্জাজনক নোংরামির জন্ম দেয়। শুধু 
তাই নয়, অনুমতির শিষ্টাচারের ব্যাপারে 
ইসলাম বড়ই গুরুত্ব প্রদান করেছে। 
এমনকি তিন সময়ে পিতা-মাতার কাছে 
যাওয়ার জন্যও সন্তানদেরকে অনুমতি 
নিতে বলা হয়েছে। 

ইসলাম মায়ের কাছে যেতে ছেলেকে 
অনুমতি নিতে বলেছে । বোনের কাছে 
যেতে ভাইকে অনুমতি নিতে বলেছে । এ- 
সব হুকুমের রহস্য হলো, বিশেষত স্বামী- 


ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে 


স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তগুলো যেন সংরক্ষণ, 


রাসূল (সা.) বলেন, 
হ্ত 6839 ৮ এড] 8] 23 ৭ 
পাচ 
“এমন যেন না হয়, এক নারী অন্য নারীর 
সাথে একান্তে মিলিত হলো, অতঃপর তার 
স্বামীর কাছে সেই নারীর এমন বর্ণনা 
দিলো যে, যেন স্বামী তাকে দেখছে ১৯ 
সেখানে আজ এই 'পর্দা-ছিন্নকারী'র 
মাধ্যমে সব পর্দা ছিন্ন করা হচ্ছে, পর্দার 
সব মাধ্যম ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এই 
যন্ত্র নারীদেরকে অন্তত সুসজ্জিত রূপে 
উপস্থাপন করছে। ফেতনার পূর্ণতা দিয়ে 
তাদেরকে প্রদর্শন করছে । 
ইসলাম যখন এ-সব গোপন বিষয় প্রকাশ 
করা স্বামী-স্ত্রীর জন্য হারাম করেছে, তখন 
এই 'পর্দা-ছিননকারী, যন্ত্র অদৃশ্যকে 
দৃশ্যমান করে এবং খবরকে চাক্ষুষ 
হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস 
চালাচ্ছে। 
রাসূল (সা.) বলেন, 


222] (8 35 এ 4১৪ ১০৩ ্ ৩ 8) 
2০420 


0০৮ 
“কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে 
দুষ্ট সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে একান্তে 
মিলিত হয়, স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয় । 
অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে 
দেয় ২০ 


52 
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255 2 ০46৬ এস 
85585009655 ও 
হযরত আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে 
ছিলেন । পুরুষ-মহিলা সকলেই বসা 
ছিল | রাসূল (সা.) বললেন, “কোনো 
পুরুষ কি স্ত্রীর সাথে যা করেছে, তা 
বলবে? কোনো মহিলা কি স্বামীর সাথে যা 
করেছে তা বলবে? সবাই চুপ করে রইল । 
কেউ জবাব দিলো না। আমি বললাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যা, আল্লাহর কসম! 
নারীরা এমনটিই করবে। পুরুষরা 
এমনটিই করবে । রাসূল বললেন, “এমনটি 
করো না। কেননা এটি সেই শয়তানের 
মতো যে পথিমধ্যে শয়তানের সাথে 
সাক্ষাত করে । অতঃপর সে তাকে ঢেকে 
রাখে অথচ সকলেই তাকে দেখছে ।”৯১ 


দেখুন! বর্ণনা ও শোনার কতো মারাত্মক 
উদাহারণ দেওয়া হয়েছে । তাহলে 
অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দেখা ও শোনা 
কতো মারাত্মক হবে? আর এটি তো এমন 
এক সম্পর্কের ব্যাপারে, যা আল্লাহ হালাল 
করেছেন । তাহলে আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন এবং যার ব্যাপারে তিনি হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করেছেন তা কেমন হবে একটু 
চিন্তা করুন! 
শরীয়তবিরোধী কাজকে অন্তরে ঘৃণা করা, 
যেটি ঈমানের সবচে দুর্বল স্তর তা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্যে ফরজ । 
সেই অন্তর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী, 
যে অন্তরকে প্রবৃত্তি রোগাক্রান্ত করে 
ফেলেছে । যে অন্তর কামনা করে, বাসনা 
করে, যা দেখে তা-ই সুন্দর মনে করে, 
চোখ-কানের নেয়ামত দিয়ে 
নিয়ামতদাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য 
নেয় । পাপের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে শক্তি যোগায়! কবি কতই না সুন্দর 
বলেছেন, 
286৬ ৪/৭9১এাডি 
২০০ এ (৪৭৬ 
৩০০৩৬ 4৮-০০০০] ১2৬ 
45১2 এাজঙ 
নেয়ামত তিনি দিয়েছেন তোমায়, 


আনুগত্য-কৃতজ্ঞতা করবে বলে ॥ 
তবে তুমি তো কৃতত্ন হলে, তার নেয়ামত 
ভক্ষণ করেই অবাধ্যতার কোমর বাধলে! 


[চলবে] 


১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), 
খ. ২৯, পৃ. ৪৮৩, হাদীস: ১৭৯৬৮; (খে) 
আবু. দাউদ, আস-স্নান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩৯-৫০, হাদীস: ৪০১২ (গ) 
আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
স্থনান,  মাকতাবুল মতবুআত আল- 
ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০, 
হাদীস: ৪০৬, হযরত ইয়া'লা ইবনে 
উমাইয়া (রাি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সৃর7 জান-নূর, ২৪:৩০-৩১ 

ও (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. 
৪১, হাদীস: ৪০১৭; (খ) আত-তিরমিযী, 
আল-জামিউল কবীর, মুস্তকা আলবাবী 
ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, 
হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৯৭, হাদীস: 
২৭৬৯ ও পৃ. ১১০, হাদীস: ২৭৯৪; (গ) 
আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৯, 
হাদীস: ৭৩৫৮ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ১২৫ (২১২৮), 
হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

« আত-তাবারানী, আল-মু জায়স সগীর, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ থ্রি.) 
খ. ২, পৃ. ২৫৭, হাদীস: ১১২৫ 

৬ কে) আবু দাউদ, ভাস-স্নান, খ. ৪, পৃ. 
৩৯, হাদীস: ৪০১০; খে) আত-তিরমিযী, 
আল-জামি উল কবীর, সিরিয়া, খ. &, পৃ. 
১১৪, হাদীস: ২৮০৩ 

*. কেট আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, 
পৃ. ২০, হাদীস: ৬০৬৯; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৯১, হাদীস: ৫২ 
(২৯৯০), হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

” আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঙঈন, খ. ৪, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৭৬১৫ 


৯ কে) আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১২৮, হাদীস: ২৪৪১; খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২১২০, হাদীস: ৫২ 
(২৭৬৮) 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খি.), খ. ১০, পৃ. ২৩০, 
হাদীস: ১৮৯৪১ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১২৮, হাদীস: ২৪৪২; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: ৫৮ 
(২৫৮০); (গ) আবু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৪৮৯৩; (ঘ) 
৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ১৪২৬ 

» আবু দাউদ, আ/স-সনান, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, 
হাদীস: ৪৩৭৭ 

»* আবু দাউদ, আ/স-সনান, খ. ৪, পৃ. ২৭০, 
হাদীস: ৪৮৮০ 

** আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, আল- 
শ্সারাফ, খ. ১০, পৃ. ২২৭, হাদীস: 
১৮৯৩১ 

». ইবনে হুবায়রা, আল-ইফসাহ আন 
মাআানিয়াস সিহাহ, ভূমিকা, পৃ. ৩৪ 

১* আল-কুরআন, সরা আান-নূর, ২৪:১৯ 

১৭ আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:২৭ 

৯” (ক) আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
৪৫, হাদীস: ৬২৪১; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৮, হাদীস: ৪০ 
(২১৫৬); গে) আত-তিরমিযী, আাল- 
জামিউল কবীর, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ২৭০৯; (ঘ) আন-নাসায়ী, আল- 
মুজতাকা মিনাস-সনান, খ. ৮, পৃ. ৬০, 
হাদীস: ৪৮৫৯ 

৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
খ. ৬, পৃ. ১৮৪, হাদীস: ৩৬৬৮; খে) 
আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ৩৮, 
হাদীস: ৫২৪০ 

২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাকফ 
ফিল. আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. 5 ১৯৮৯ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১৭৫৫৯; খে) 
মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৬০-১০৬১, হাদীস: ১২৩ (১৪৩৪), 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 

২, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বসনদ, খ. 
৪৫, পৃ. ৫৬৪, হাদীস: ২৭৫৮৩ 
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ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান শাসনকাল ও 
বাংলাদেশ সময়কালে যারা 

রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা ও স্বর্োজ্ছবল 
অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম 
হলেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক 
মহাপরিচালক শায়খুল আরব ওয়াল 
আজম আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস 
(হাজী সাহেব হুযুর) । বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এ 
সম্পর্কে কিঞিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস 
পাব ইনশাআল্লাহ । হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত 
রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি । “দীন ও 
রাজনীতি দুটি যমজ সন্তান শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর এ উক্তি তার 
জীবনকে আন্দোলিত করে । ব্যক্তিগত 
জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত রাসুলের 
দাবি । ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখার পাশ্চাত্য অপপ্রচারের তিনি 
ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর । ওলামায়ে 
কেরামের মধ্যে যারা রাজনীতিবিমুখ 
তাদেরকে তিনি রাজনীতির প্রতি 


উৎসাহিত করতেন | তিনি পরোক্ষ এবং 


প্রত্যক্ষভাবে সারা জীবনই রাজনীতির 
সাথে জড়িত ছিলেন । মাওলানা আতহার 
আলী (রহ.), মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন 
(রহ.) ও খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক 
আহমদ (রহ.) ছিলেন তার রাজনৈতিক 
গুরু । 

তীর ছাব্রজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ই শুরু হয় 
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র 


করেন । ব্িটিশবিরোধী আন্দোলনের 


ইসলামী রাজনীতিতে হাজী 
মাওলানা ইউনুস (রহ.)- 
এর সক্রিয়তা ও অবদান 


সাঈদ হোসাইন 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে 


সিংহপুরুষ শায়খুল ইসলাম হুসাইন 
আহমদ মাদানী (রহ.) ছিলেন তার বুখারী 
ও তিরমিযী শরীফের উত্তাদ | দেওবন্দের 
দীর্ঘ পাচ বছরে তিনি মাদানী (রহ.)-কে 
ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে অন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিতে এবং অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে 
তাদের ক্ষমতার মসনদ কাঁপিয়ে দিতে 
দেখেছেন । শায়খুল ইসলামের এই বিপ্রবী 
কর্মকাণ্ড তার চেতনাকে শাণিত করে এবং 
ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে শরীক হতে 
উজ্জীবিতি করে। এ সম্পর্কে 
রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি মাওলানা আবদুর 
মাওলানা মাদানী (রহ.)-কে তিনি 
দেখেছেন বিটিশবিরোধী আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিতে, জেল, জুলুম নির্যাতন ও 


পরিচালিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন তিনি দেখেছেন খুব নিকট 
থেকে । নিজেও তিনি এর একজন কর্মী 
হিসেবে কাজ করেছেন | ... শিক্ষাজীবন 
সমাপ্তির পর তিনি আপন উস্তাদ ও 
বুযুর্গদের সাথে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের 
নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শরীক 
হন |” 

বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সিরাজুদ্দীন 
ইমাম সাহেব লিখেন, রাজনৈতিক 


দারুল উলুম দেওবন্দে । ১৯৩২ সাল 


ময়দানে তার পদচারণাও বড় চমৎকার । 


থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাচ বছর 
তিনি এখানেই কাটান । এখানে তিনি 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন 


তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে বিভক্ত করতেন 
না। ছাত্রজীবনের পর পর তিনি জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী 


এবং কয়েকটি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন 


আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন 1” 


ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন | ইতিহাসের 
একটি সোনালি অধ্যায় হওয়ায় এখানে 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান 
বিভাগের প্রফেসর, বিশিষ্ট কলামিস্ট ড. 
মাহফুজ পারভেজের একটি লেখা থেকে 
উদ্ধৃত করছি, খতীবে আযম এবং তার দল 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 
ইসলাম পার্টির অপরাপর নেতা মাওলানা 
যফর আহমদ ওসমানি, মুফতি মুহাম্মদ 
শফি, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা 
মুহাম্মদ ইউনুছ, মাওলানা আবদুল মতিন 
খতীব, মাওলানা বাদশা গুল প্রমুখ 
সর্বাবস্থায় পাকিস্তানে একটি ইসলামী 
শাসন ব্যবস্থা ও সর্ববিধান প্রণয়নে 
সর্বাত্মক চেষ্টা করেন । কিন্তু বার বার 
সামরিক শাসন এনে অখণ্ড পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাকে ব্যাহত 
করে। অন্যদিকে ইসলাম বিরোধী 
অপরাপর মতবাদের অনুসারীরা আন্দোলন 
সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিতে থাকে । 
এমতাবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ কঠিন 
হয়ে গেলেও বিশ্বাসী ও আদর্শিক 
রাজনীতিবিদগণ সেটা অব্যাহত রাখেন । 
বিস্তারিত জানতে দেখুন: 17179110 01 
98596, 1116 7১011008] ১59060) 07 
[81051910, [9190101: 00010 
[001015115 71955, 1967 1 
বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সিরাজুদ্দীন 
ইমাম সাহেব লিখেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
পর জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও 
নেজামে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে [মাওলানা 
ইউনুস (রহ.)] নেতৃত্ব দেন । তিনি ১৯৬৯ 
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সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নেজামে ইসলাম 
পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেন । তার শিক্ষা ও রাজনৈতিক গুরু 


ইউনুসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত 
এখানে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করছি, 


বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 


খতীবে আযম মওলানা সিদ্দীক আহমদ 


“আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, 


সাহেবের তিনি ছিলেন অন্যতম 
রাজনৈতিক সহকর্মী | দেশের গণ-মানুষের 
পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও তিনি ছিলেন 


ইসলামী ছাত্রসমাজ, ঢাকা মহানগরী 
শাখার উদ্যোগে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত 
হচ্ছে। দীর্ঘ কাল ধরে ইসলামী 


সুপরিচিত | ভারত-পাকিস্তানসহ 


ছাত্রসমাজের আন্দোলনের সাথে আমি 


মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে তার অগুণতি 


পরিচিত । এ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের 


ভক্ত-অনুরক্ত রয়েছেন । কাবার মহামান্য 


কর্মীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ওঁদার্ষপূর্ণ 


ইমামের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল 


ব্যবহার ও মানুষকে সহজে আপন করে 


আন্তরিক । তীর ব্যক্তিগত দাওয়াতে 


নেয়ার মতো মহৎ গুণাবলি সর্বস্তরের 


সম্মানিত ইমাম শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
সুবাইল সাহেব দুণ'দু*বার বাংলাদেশ সফর 
করেন 1 

পাকিস্তান আমলে স্কুল, কলেজ ও 


ছাত্রজনতার মাঝে ব্যাপক সাড়া 
জাগিয়েছে । আমাদের মুরববীদের হাতে 
গড়া ইসলামী ছাব্রসমাজের পতাকাতলে 
জমায়েত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনি চেতনা সৃষ্টির জন্য 


নির্দেশিত পথে রসুলে মকবুল (সা.)-এর 


উল্লখযোগ্য কোন ইসলামী ছাত্রসংগঠন 
ছিল না। তখন ব্যাপকভিত্তিক একটি 


প্রদর্শিত পদ্ধতিতে নিজেদের ব্যক্তি, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন 


ইসলামী ছাত্রসংগঠনের প্রয়োজন তীব্রভাবে 


করার জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকল 


অনুভূত হয়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে 


ছাত্রদের এগিয়ে আসা উচিৎ । আল্লাহ 
পাক বাতিলের মোকাবেলায় দীনে হকের 


কেরাম ইসলামী ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন । এতে মাওলানা মুয়াহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.)ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । 
এখানে ১৯৬৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর 
মারকাধী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের 
করাচিস্থ সদর দপ্তরে আয়োজিত 

₹বাদিক সম্মেলনে ইসলামী ছাত্রসমাজ 
প্রতিষ্ঠার যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া 
হয় তার রিপোর্টটি পাকিস্তানের দৈনিক 
জঙ্গ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি, মারকাযী 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের করাচিস্থ 
সদর দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক 
সম্মেলনে দলের সভাপতি আল্লামা যফর 
আহমদ ওসমানী (রহ.) কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রদের মাঝে দীনী 
কাজ করার জন্য একটি ছাত্র সংগঠন 
করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন 

₹বাদিক সম্মেলনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (রহ.), দলের মহাসচিব 
খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), হযরত মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.), হযরত হাজী মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুছ সাহেব ও মাওলানা মতিন খতীব 


(রহ.)।১ 
প্রসঙ্গত ঢাকা মহানগর সম্মেলন 
স্মারক'৯০ বাংলাদেশ ইসলামী 


ছাব্রসমাজে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 


পতাকাকে উধ্র্বে তুলে ধরার যোগ্যতা, 


করছি, তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র মতবাদের 
বিপ্রব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক 
দেশসমূহে । এ মতবাদের ভিত্তি ছিল 
ইসলামের দুর্গের মূলোৎপাটন করা । এই 
আন্দোলন রাষ্ট্র ও সরকার থেকে ধর্ম-কর্ম 
তো সমূলে উৎখাত করল, তদুপরি 
মানুষের অন্তরে ও জাতির বিবেকবুদ্ধিতে 
অল্প যা দীন-ধর্ম বাকি ছিল তাতেও 
প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানতে লাগল । 
তাদের ঈমান-আকীদা, আনুগত্য-অনুকরণ 
থেকে নিয়ে ধর্মপালনে মানবীয় অধিকারে 
পর্যন্ত তারা হস্তক্ষেপ করতে লাগল । তাই 
আমরা সমাজতন্ত্রেরে পতনে তেমন 
চমকিত হই না। যদিও আমাদের ছোট- 
বড় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ধর্মের 
নেতাদের কাছেও তা অত্যন্ত বিস্ময়কর 
বলে মনে হয়েছে । 

কিন্ত অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে যে, বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপারে খুবই উদাসীন 
থাকেন । আর তা হলো, শব্রুপক্ষ থেকে 
লেলিয়ে দেওয়া আক্রমণকে অগোচরে 


ইখলাস ও সাহসিকতা ছাত্রসমাজ কর্মীদের 
দান করুন । আমীন 1” 
১৯৬৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মারকাষী 


রেখে দেয়া ৷ অথচ শত্রুরা এরই অপেক্ষায় 
আছে । 
১৯৭০ সালে হজরত মাওলানা মুহাম্মদ 


জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাংবাদিক 
সম্মেলনের তিন দিন পর ৭ সেপ্টেম্বর 


ইউনুস (হাজী সাহেব হুজুর) রহ 
তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 


করাচিতে আয়োজিত নেজামে ইসলাম 


আহলে সুন্নাত, দেওবন্দী, বেরলভী 


পার্টির সংবাদ সম্মেলনে মাওলানা ইউনুস 


আহলে হাদীস, শিয়া ইসনা আশারিয়াসহ 


(রহ.) নিজের বক্তব্য পেশ করেন । এ 


বিভিন্ন মতের ২৩১ জন শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট 


সম্পর্কে মাওলানা মাসউদুল কাদির 


আলেমগণের সাথে এক যুক্ত ফতওয়া 


পাটিয়ার দশ মনীষীতে লিখেন, পাকিস্তান 
আমলে ১৯৬৯ (৭ সেপ্টেম্বর) ঈসায়ীতে 


প্রদান করেন। এ ফতওয়ার মাধ্যমে 
ওলামাগণ ইসলাম ও পক্ষে 


করাচিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে 
[মাওলানা ইউনুস (রহ.)] ভাষণ দেন রী 


সমাজতন্ত্র, পুজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে 
বড় বিপদ ও ফিতনা আখ্যায়িত করেন 
এবং এসবের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক 


৪৯) | পাকিস্তানে সেসময় ২ 
শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং সমাজতন্ত্র 


মুসলমানের ওপর ফরয বলে ঘোষণা 


মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবলভাবে 
দেখা দিয়েছিল । তখন পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম মিলে এই 


দেন। 
এঁতিহাসিক এ ফতওয়ায় স্পষ্ট করে বলা 
হয়েছে যে যেসব দল সমাজতন্ত্র, 


ংবাদিক সম্মেলন করেন । এতে উপস্থিত 
ছিলেন মাওলানা যফর আহমদ উসমানী 


পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে খাটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা 


(রহ.), মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.), 
খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রমুখ 1৮ 

এখানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার একটি 
মন্তব্য উল্লেখ করা সমীচীন হবে বলে মনে 


প্রতিষ্ঠার জন্য এক্যবদ্ধভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে, তাঁরা সবাই জিহাদে লিপ্ত তাঁদের 
সাহায্য-সহযোগিতা করা ও ভোট দেয়া 
শরীয়ত মতে জিহাদের পর্যায়ভূক্ত | 

ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারী ওলামাদের মতে 
সমাজতন্ত্রের (001017001507) দাবিদার 


আগস্ট”১৬ __ 0 আত্তান্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


দলগ্তলো কোরআন ও সুনাহ এবং 
ইসলামের বিদ্রোহী । তাদের সাহায্য- 


এক সাক্ষাৎকারে পটিয়া মাদরাসার সাবেক 


ইসলামবাদীর লেখা জাতীয় রাজনীতিতে 


সিনিয়র শিক্ষক ও বর্তমান হাটহাজরী 


গৌরব ও এতিহ্যের ৬০ বৎসর নেজামে 


সহযোগিতা করা, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ 


মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মমতাজুল 


ইসলাম পার্টি থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি, 


হওয়া প্রভৃতি কুফরের সহযোগিতারই 


করীম (বোবা হুযুর) বলেন, মেজর জিয়াউর 


“আইডিএল ভেঙে যাওয়ার পর নেজামে 


নামান্তর ও কঠোরভাবে হারাম ৷ তন্রপ 


রহমান যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন 


আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক 


বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলে সারা 
দেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় । কালুরঘাট 
বেতার কেন্দ্রটি তখন পাকিস্তানিদের 
শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে যায় । চৌকস মেজর 
জিয়া তখন বেতারের সরঙঞ্জামাদী নিয়ে 
পটিয়ার দিকে যাত্রা করেন । তৎকালীন 
হাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)। 
তিনি মেজর জিয়া ও তীর বাহিনীকে 
করার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানান । এ 
সম্পর্কে সাংবাদিক শাকের হোসাইন 
শিবলি আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোজে নামক 
বইতে লিখেন, “মেজর জিয়াউর রহমান 
কালুরঘাট থেকে এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে 
যাবেন কোথায়! কারা তার প্রতি সদাচারণ 
করবে । একটু ভালো ব্যবহার করবে । 
জানিয়ে দেবে না হানাদারদের | কর্ণফুলী 
নদীর তটে দীড়িয়ে হয়তো তাই 
ভাবছিলেন মেজর জিয়া । কর্ণফুলী পার 
হয়ে পটিয়া থানার দিকে যাত্রা করলেন । 
কোথাও থামছেন | দেখে নিচ্ছেন রাস্তা- 
ঘাট ক্রিয়ার তো? হ্যা, দুর্বার গতিতে 
পালিয়ে নিরাপদ এলাকায় অবস্থানের চেষ্টা 
করলেন । ডান-বাম সারা পটিয়ায় 
দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সাদর 
আমন্ত্রণে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াতে 
মেজর জিয়াউর রহমান ছুটে এলেন [পৃ. 
২৪৮-২৪৯]। 

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 
হযরত হাজী সাহেব হুযুর নেজামে ইসলাম 
পার্টির পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন 
করেন । নেজামে ইসলাম পার্টি তৎকালে 
তার একান্তিক প্রচেষ্টায় দৈনিক জিন্দেগী 
নামে একটি পত্রিকা বের করে। এটি 
নেজামে ইসলাম পার্টির মুখপত্র হয়ে কাজ 


তিনি একবার হাজী মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুস সাহেবের কাছ থেকে দোয়া নিতে 
পটিয়া মাদরাসায় আগমন করেন । হাজী 


ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
হতাশার সঞ্চার হয়। দলের গতিধারা 
এখানে এসে যেন কিছুটা স্থিমিত হয়ে 
গিয়েছিল । ১৯৭৯ সালে ইসলামী 


সাহেব হুযুর (রহ.) তাকে নসীহত করেন । 


আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী হযরত 


প্রেসিডেন্ট জিয়া পটিয়া মাদরাসা পরিদর্শন 


মাওলানা আবদুল মালেক ও হযরত 


করে বলেন, এরকম প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে 


মাওলানা মোহাম্মদ সরওয়ার কামাল 


খুব কমই আছে । আপনাদের যা প্রয়োজন 
তা আমাদের বললেই পাবেন । 
প্রেসিডেন্ট 


আজিজী পবিত্র মক্কা মুকাররমার 
খিদুয়াতের ংলাদেশের খ্যাতনামা 


পাকিস্তানের তৎকালীন 
জিয়াউল হকের আহ্বানে ইসলামী বিশ্বের 
নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের একটি 
কনফারেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 


ইসলামী রাজনীতিক ও প্রাক্তন নেজামে 
ইসলাম নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশন 
আহ্বান করেন। ১১৫ জন আলেম এ 
কনভেনশনে বাংলাদেশ ইসলামী 


বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল 
উপস্থিত হয় । দলের প্রধান ছিলেন হাজী 
মাওলানা ইউনুস (রহ.)। পরে কী এক 
মতানৈক্যের কারণে তিনি 
সেখান থেকে তার নিত 
পুরো 


ওলামায়ে কেরামের কনফারেন্স 
অনুষ্ঠিত হলো সেখানে পটিয়া 
মাদরাসার প্রতিনিধি দল 
উপস্থিত হয়েছিল। দলের 


প্রধান ছিলেন হযরত হাজী 


জন ছিলেন । প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের 
আহ্বানে এসব অতিথি আমন্ত্রিত হন। 
তারা হাবীব ব্যাংকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 
উপস্থিত, হন। কনফারেন্স ৩ দিনব্যাপী 
ছিল। তারা ওই ২ দিন সরকারি অথিতি 
ছিলেন । মতের অনৈক্য হওয়ায় হাজী 
সাহেব রেহ.) তার নেতৃত্বাধীন পুরো 
দলটিকে নিয়ে বিষুরী টাউনে চলে 


আসেন ।১২ 

১৯৭৯ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির 
এতিহাসিক মক্কা সম্মেনে তিনি 
অংশগ্রহণ করেন । এতে তিনি নেজামে 


করে । পার্টির উত্তরোত্তর উন্নতির ক্ষেত্রে 
তিনি গ্রহণ 


ইসলাম পার্টির সফলতা-ব্যর্থতার ওপর 
দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন । এই সম্মেলন 
সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক 


আন্দোলন তথা নেজামে ইসলাম পার্টির 
সফলতা ব্যর্থতার ওপর দীর্ঘ আলোচনায় 
₹শ নেন খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক 


এ 


বত 
এ ২ ২ দল ছল 


মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহ উদ্দীন, 
আলহাজ শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, 
হযরত মাওলানা আবদুল করীম শেখে 
কৌড়িয়া, মাওলানা আজিজুল হক ও 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 1'১ 

মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী 
লিখেন, ইন্তিকালের পূর্বপর্যস্ত তিনি 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের 
অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । জমিয়তে 
ওলামার মুখপাত্র সাপ্তাহিক জমিয়ত 
প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুব খুশি হন এবং 
এর স্থায়িত্ব ও কবুলিয়তের জন্য আল্লাহর 
দরবারে দোয়া করেন। তিনি নিজেও 
ছিলেন সংবাদপত্রের একজন 


পৃষ্ঠপোষক 1৯৪ 
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তিনি রাজনীতিবিমুখ আলেমসমাজকে 


অঞ্চলের হকপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করার 


ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতির প্রতি 


জন্য হাজী সাহেব হুযুর [মাওলানা মুহাম্মদ 


উৎসাহিত করতেন । আলেমদেরকে তিনি 


ইউনুস] ও খতীবে আযম [সিদ্দীক আহমদ] 


নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত 


সাহেব আমাকে বাধ্য করেছেন । তাদের 


করার পাশাপাশি জোর তাগিদও দিতেন । 


মতে আমি ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত 


এখানে এরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি। 


ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় 


একটি ঘটনার কথা মাওলানা আবদুর 
রহীম ইসলামাবাদীর মুখেই শুনুন, “দেশে 
তখন তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছিল । আমি এ নির্বাচনে 
চট্টগ্রাম-৪ ফটিকছড়ি নির্বাচনী এলাকা 
থেকে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের 
প্রার্থী হিসেবে প্রতিদবন্দী ছিলাম । হাজী 
সাহেব হুযুর (রহ.) [মাওলানা মুহাম্মদ 


ফটিকছড়ি 
সাথে আমার দেখা হয় । আমি তার দোয়া 
চাইলাম । তিনি আমার ও নির্বাচনী 
পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন, 
দোয়া করলেন, কিছু পরামর্শ দিলেন । 
অতঃপর এক সময় তিনি আমাকে 
বললেন, তুমি আলেম-ওলামাদের দস্তখত 
নিয়ে তোমার সমর্থনে একটি লিফলেট 
বের কর এবং এটি ব্যাপকভাবে প্রচার 
কর । এতে লোকেরা তোমার প্রতি ব্যাপক 
সমর্থন জানাবে । তিনি লিফলেট ও 
সমর্থনকারী আলেমদের নামের তালিকায় 
এক নম্বরে তার নাম দিতে বললেন । 
অতঃপর বললেন, আমি ফটিকছড়ির 
অধিবাসী নই, হাটহাজারীর বাসিন্দা, তবুও 
আমার নাম দেখলে আলেম সমাজসহ 
সর্বস্তরের লোক তোমার প্রতি সমর্থন 
দেবে। তার এই কথা শুনে আমি 
আশ্চর্যান্িত হয়ে গেলাম এবং মনে বিরাট 
সাহস অনুভব করলাম । এই ছিল তার 
ইখলাসের নমুনা । এটা আমাকে প্রেরণা 
যোগায় সবসময় 1৮ 

আরেকটি ঘটনা শায়খুল আদব মাওলানা 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)-এর 
আত্মজীবনী আমার জীবনকথা থেকে 
উদ্ধৃত করছি । তিনি লিখেন, “১৯৭০ সালে 
পার্লামেন্ট নির্বাচনে হুযুর [মাওলানা হারুন 
বাবুনগরী] অংশগ্রহণ করেছিলেন । জনৈক 
দানবীর এতে অসন্তষ্টি প্রকাশ করলেন, 
কারণ ফটিকছড়ি ও মিরসরাইয়ে 
জামায়াতে ইসলাম প্রার্থী দিয়েছিল | তিনি 
মনে করতেন দুটি ইসলামী দলের 


শরীয়তের পক্ষ থেকে এই 
গুরুদায়িত্ব আমার ওপর কি আসে 
না? আমি বললাম, হুযুর আসে । 
তখন হুযুর রাগান্বিত হয়ে এক 
চিৎকার করে উঠলেন, অমুক 
দানবীর আমার খোদা নন | আমি 
নির্বাচন করব । মনোনয়নপত্র 
প্রত্যাহার করব না। হুযুরের এই 
সিদ্ধান্তের ফলে যে দানবীর 
আশ্বাস দিয়েছিলেন তা স্থগিত 
করার আশঙ্কা ছিলো যা মাদরাসার 
জন্য খুবই ক্ষতিকর ৷ কিন্তু হুযুর 
এদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করলেন 
না[পৃ. ১১২-১১৩]। 
বাংলাদেশে শিরক-বিদআতমুক্ত 
তাওহীদপন্থী ইসলামী সমাজ 
গঠনে হাজী ইউনুস (রহ.)-এর 
অবদান একটি অনস্বীকার্য 
বাস্তবতা । হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.) এটা ভালো করেই জানতেন 
যে, জনগণের মাঝে দীনের 
অনুভূতি সৃষ্টি করতে না পারলে 
এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে 
না। তাই তিনি জনগণকে দীন-ধর্ম 
সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য 
সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর 
করতেন । নিমে তার ওয়াষের 
কতিপয় বিষয়বস্ত ও বৈশিষ্ট্য তুলে 
ধরা হল: 
একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
এবাদত করা। আমলকে 
আল্লাহর জন্য খালিস করা । 
* আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার 
হওয়া । 
৬ আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা 
পোষণ করা । 


নিজেকে দুনিয়ার প্রতি 
মুখাপেক্ষী না ভাবা । বরং স্রষ্টার 
প্রতি মুখাপেক্ষী ভাবা । 


৬ আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করে 
প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ 
তাআলাকে স্মরণ রাখা । 

উম্মাহকে এক প্রাটফর্মে নিয়ে আসার 
চেষ্টা করা, অনৈক্য থেকে বীচানো । 


একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
এবাদত করা । আমলকে আল্লাহর 
জন্য খালিস করা । 

* আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ার 
হওয়া । 

আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা 
পোষণ করা । 

না ভাবা। বরং অষ্টার প্রতি 
মুখাপেক্ষী ভাবা । 

আদায় করা, অকৃতজ্ঞতা থেকে 
দুরে থাকা । 

আল্লাহর বিধিনিষেধ পালন করে 
প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখা । 
উম্মাহকে এক প্রাটফর্মে নিয়ে 
আসার চেষ্টা করা, অনৈক্য থেকে 
বাঁচানো । 

* আল্লাহর কালেমা বুলন্দ রাখার 
নিমিত্ত জিহাদ করার জন্য 
সবসময় প্রস্তত থাকা এবং 
ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা । 
€ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি ও 


প্রতিদ্ন্দিতা যুক্তিসঙ্গত নয় । তাই হুযুর 
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এই 


৬ আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় 
করা, অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা । 


গ আল্লাহর কালেমা বুলন্দ রাখার নিমিত্ত 
জিহাদ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত 
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থাকা এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে 
চলা । 

৪ দাওয়াত, তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি ও 
শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আগামীর জন্য 
যোগ্য পুরুষ তৈরি করা। আর 
সাধারণভাবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নির্মাণ করা ।৯ 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন তার “খতীবে 

আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ: একটি 

যুগ-বিপ্রব উৎস" গ্রন্থে লিখেছেন, নেজামে 
ইসলাম নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পাশাপাশি সাংস্কৃতি আন্দোলনও 
অব্যাহত রাখেন সংগঠন করে 
তোলার মাধ্যমে । শিরক ও বিদআতের 
সয়লাভ বন্ধ করার লক্ষ্যে খতিবে আজম 
ও হযরত আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউনুস সাহেব চট্টগ্রামে ১৭০, শাহী জামে 
মসজিদ মার্কেটে আনজুমানে তাহাফফুজে 
ইসলাম নামে একটি গবেষণা ও প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । এ প্রতিষ্ঠান হতে 
বাতিল মতবাদের উৎখাত এবং ইসলামী 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় 
আন্দোলনের উপর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ 

প্রকাশ করা হয় [পৃ. ১২৫]। 

হাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ 

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার- 

প্রসারের মাধ্যমে যোগ্য ইসলামী জনশক্তি 
গঠনে প্রয়াসী ছিলেন ৷ এজন্য তিনি প্রায় 

১৫০০ মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, 

আং্শিকভাবে মেরামত ও পুননির্মাণে অর্থ 

যোগান দেন । তিনি কওমি মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের ইসলামি রাজনীতিসচেতন 
করে তোলার জন্য নেসাব (পাঠ্যক্রম) 
সংস্কারেও এগিয়ে আসেন। এক 
ইশতেহারে তিনি বলেন, “...আমাদের 
দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য 
আলেম সমাজ ও 
রাজনীতিবিদগণ দীর্ঘদিন থেকে যে 
আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তাতে সাফল্য 
লাভের জন্য আমাদের ফারিগদের 
ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি 
প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা 
প্রয়োজন | তদ্রুপ গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, 
ভুগোল, ইতিহাস প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াবলির প্রতিও দরসে নিজামীতে কোন 
গুরুত্ব দেয়া হয় না। উন্লিখিত 
প্রয়োজনাবলির প্রেক্ষাপটে আমাদের শুরার 
সদস্যবৃন্দ দরসে নেজামীর পাঠ্যক্রমে 
কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। যার 


প্রয়োজনীয়তা শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাদানী (রহ.) ইতোপূর্বেই অনুভব 


আজীবন তিনি ইসলামী আন্দোলনের এক্য 
ও সংহতির প্রতীক ছিলেন । আগামী 


করেছিলেন (আনজুমানে ইত্তিহাদুল 


প্রজননের জন্য তার এই প্রোজ্ল কর্মগ্ুলো 


মাদারিসের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ও 


আলোকবর্তিকা হয়ে আলো বিকিরণ 


্রস্তাবাবলি থেকে গৃহীত, প্রকাশের তারিখ 
১১ রমজানুল মুবারক ১৩৮৫ হি.) ঃ 
রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ 
কথা বলেছেন বলে জানা যায় । সেসব 
কথা আজ হারিয়ে গেছে অবহেলার 
আবর্তে । একটি কথা যা মাওলানা 
সরওয়ার কামাল আজিজি বর্ণনা করেছেন, 
সেটি হলো, হুযুর বলতেন, যদি মাদরাসা 
ও দীন বাঁচাতে চাও তা হলে প্রত্যেক 
মাদরাসা থেকে একজন করে মুবাল্লিগ 
দাও রাজনীতির ময়দানে । এবং তার 
বেতনও দিতে হবে মাদরাসা থেকে ।”৮ 
রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক যে কোন 
বিভেদ-বিদ্বেষ সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি 
প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন । এ 
সম্পর্কে ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.) স্মৃতিচারণমূলক এক প্রবন্ধে 
লিখেন, “বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী এই 
মহান ব্যক্তিত্বের যে গুণটি সমসাময়িক 
সকল মুরুববীদের মধ্যে তাকে অনন্তকাল 
পর্যন্ত সগৌরবে উজ্ভ্বল করে রাখবে তা 
হলো ইত্তিহাদ বাইনাল মুসলিমীনের 
(মুসলমানদের মাঝে এক্য স্থাপন) ক্ষেত্রে 
টন অবদান | মাদরাসা-মসজিদ নিয়ে 
বিভেদ হোক, চাই কোনো 
রাড বিভেদ, সাংগঠনিক বা 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে, যে ধরনের বিভেদ- 
বিদ্বেষ দেখা দিক না কেন সমাজে, হযরত 
হাজী সাহেব (রহ.)-এর তাওয়াজ্জহের 
হিমশীতল পরশে নিমিষেই তা সমাধা হয়ে 
যেত, সেখানে প্রতিষ্ঠা পেত সৌহাদ্য, 
ভ্রাতৃত্ব, ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাক না 
ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সময়কালের 
বিভিন্ন পর্যায় ও ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে তার 
এই সক্রিয় ভূমিকা ও স্বর্ণোজ্্বল 
অবদানগুলো ইতিহাসের সোনালি পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । তার জীবন, 
কর্ম ও অবদানের মূল্যায়ন-লব্ধ শিক্ষার 
মাধ্যমে ইসলামী তৎপরতা _ প্রভৃতভাবে 
উপকৃত হবে এবং ইসলামী রাজনীতি 
প্রকৃত এঁতিহ্যের গতিপথের সন্ধান লাভে 
সক্ষম হবে। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন, 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই যে তার 
জীবনের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল তা 
তিনি দ্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে গেছেন । 


করবে । আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম 
প্রতিদানে ধন্য করুন । আমীন । 


অবদান, পৃ. ২৪৫ 

২ মাসিক জাত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস (রহ.) 
বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 

« দেনিক সংগ্রামের আলহাজ মওলানা শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ 
* মাসিক আত-তাওহীদ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, 

৩৯ 

সংগ্রামের আলহাজ্ব মওলানা শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ 

৬ ৫দনিক জঙ্গ, করাচি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯; 
সুত্র: ঢাকা মহানগর সম্মেলন স্মারক'৯০ 
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ, পৃ. ২৯-৩০ 

+ ঢাকা মহানগর সম্মেলনে স্মারক'৯০, 
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ, পৃ. ৫ 

” মুফতী মুহাম্মদ রফী ওসমানী (অনুবাদ: 
মাওলানা হারুনুর রশীদ), শ্ফতী মুহাম্মদ 
শফী রহ.) জীবন ও কমা পৃ. ১৯৮; 
মাসিক আত-ত7ওহীদ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, 
পৃ. ৩৯; মাসউদুল কাদির, পটিয়ার দশ 
মনীষী, পৃ. ৪৯ 

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, প্রাক, পৃ. ৩৩০ 
* বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. আফ ম 
খালিদ হোসেন, খতীবে আজম মাওলান7 
ছিদিক আহমদ: একটি যৃগ-বিপব উৎস, 
চিন্থাধারা প্রকাশন (মার্চ ১৯৮৯), পৃ. 
১৩১-১৪২ 

১ মাসউদুল কাদির, পটিয়ার দশ মনীষী, পৃ. 


৫ 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গাগুভ, পৃ. ৪৯৭ 
টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্পাদিত, 
ইসলামী রি নেজামে ইসলাম 
পাটি পৃ. ১৭ 
» মাসিক আত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস 
(রহ.) বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 
»* মাসিক আত-তাওহীদ, হাজী ইউনুস 
১৬ (রিহ.) বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২ 
১* মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গাওক্ত, পৃ. ২৪৫ 
** আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আমার 
১ জীবনকথা, পৃ. ১৮৩-১৮৪ 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, গ্রাগুভ, পৃ. ২৪৭ 
৮ এাওজ, পৃ. ২৪৭, পৃ. 
২৮ 
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যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর দুর্গতি, দুর্দশা 


মোকাবেলা করে টিকে থাকার সংগ্রামে 


ও অন্ধকার সময়ে উম্মাহকে কুরআন ও 


মৃত সম্ভীবনী সুধার মতো কাজ করেছিল 


সুন্নাহর সঠিক পথ দেখিয়েছেন এমন 


বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর অসামান্য 


আলেমগণের সংখ্যা ইসলামের ইতিহাসে 
কম নয়। এরই ধারাবাহিতায় বি 


কালজয়ী সংস্কারধর্মী রচনা রিসালায়ে 


সংকট সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট রাহবার 
হিসেবে তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ে 


নুর । দিকহারা মুসলিমবিশ্ব দিক- 


শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর চরম দুর্দিনে 


নির্দেশনামূলক সংস্কারধ্মী তার এই 


বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মুসলমানের নিকট 
স্বীকৃতি পেয়েছে । বিংশ শতাব্দীর সূচনা 


অন্ধকারে নিমজ্জিত উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত 
হয়েছেন অনেকেই । কিন্তু জরাগ্রস্ত এই 
জাতির সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক পথ 


কালজয়ী রিসালা গভীর সংকটে নিমজ্জিত 
ও পরাজিত মুসলিম উম্মাহকে ভেঙে পড়া 
খিলাফতের ধ্বংসম্পের ওপর ঈমানের 


লগ্নে প্যান ইসলামি আন্দোলনে আধুনিক 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার 
প্রকৃত রূপকার ছিলেন সাঈদ নূরসী । যে 


প্রদর্শনের গুরুদায়িত্বে যারা ছিলেন 


নতুন ইমারত নির্মাণে উজ্জীবিত 


অগ্রগামী তাদের অন্যতম ছিলেন তুরস্কের 
মহান সংস্কারক বদীউজ্জামান সাঈদ 
নূুরসী । সোনালি যুগের অবসান ও 
খিলাফতহারা মুসলিমবিশ্বের অধঃপতনের 


করেছিলো । মোটকথা সেই অস্থির সময় 
ও  চতুর্মুখী_ ষড়যন্ত্র মুসলিমবিশ্বকে 


আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ ইসলামকে 
আধুনিকীকরণ নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার 
ইসলামিকরণ এবং প্রকৃত ইসলামকে বিংশ 


এমনিতেই গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছিল 


শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তার 


সেই অবস্থায় উসমানীয় খিলাফত ছিল 


মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে 
যাওয়া__একথা বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী 
বুঝতে পেরেছিলেন । এই দুর্বলতার সাথে 


তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ 
আশ্রয়স্থল, তাও যখন পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের 


রিসালায়ে নূরে পবিত্র কুরআন দ্বারা একথা 
প্রমাণ করেন যে, দীনের শিক্ষা আধুনিক 
বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং 


মাধ্যমে উৎখাত করা হল তখন 


বিজ্ঞান ১৪ শত বছর পিছন থেকে দীন 


নাস্তিক্যবাদ ও দীনহীনতা এবং অন্য সকল 
শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ এবং 
বিংশ শতকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর 


অভিভাবকহীন মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার 
অর্থেই অসহায় হয়ে পড়ল । এমনিতেই 
কয়েক শতাব্দীব্যাপী ফিলিস্তিন তথা 


ঈমানের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় ৷ ফলে 
তার এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে 


বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে ইহুদিদের পক্ষে 
পশ্চিমা বিশ্বের ক্রুসেড মুসলিম সামরিক 


বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে 
জরুরি ও প্রধান কাজ । এই সত্যকে 
উপলব্ধি করেছেন চিন্তাশীল অনেকেই 
কিন্তু তৎকালীন বৈরী পরিবেশে জরাজগ্রস্ত 
জাতির জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী পন্থা 


শক্তিকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল । 


ইসলাম তথা কুরআনকে অনুসরণ করছে । 
তিনি প্রমাণ করেন যে, বিশ্বজগতের 
কর্মকাণ্তবিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর 
আবিষ্কার দীনের হাকিকাতকেই বরং 
মজবুত করে । সাঈদ নুরসী ও রিসালায়ে 
নূর সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করার কোন 


তার ওপর উসমানীয় খিলাফতের পতন 
তাদের শক্তি-সাহস ও আশা-আকা্ক্কার 
সর্বশেষ ভরসাটুকুও বিলীন করে 


অবকাশ নেই । কারণ বদীউজ্জীমান সাঈদ 
নূরী নিজেই তুরক্ষের ইতিহাসের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আধুনিকতার নামে 


দিয়েছিল । এমনি ক্রান্তিকালে 


গ্রহণ করেছিলেন যে কয়জন কালজয়ী 
মর্দে মুজাহিদ বদীউজ্জামান সাঈদ নুরসী 
ছিলেন তাদের অন্যতম । 


বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর ন্যায় মর্দে 
মুজাহিদের সংস্কারধর্মী আন্দোলন 
খিলাফতের কেন্দ্রভূমি তুরস্ক ও পশ্চিম 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর 


আরবীয় অঞ্চলসহ পূর্ব ইউরোপের 


শুরুর দিকে সমগ্র খিস্টান ও জায়নবাদী 


মুসলমানদের মাঝে নতুন করে ঈমানী 


বিশ্বের সম্মিলিত ভয়াবহ ঘড়যন্ত্র ও 


চেতনার সথ্গর করেছিল । 


তুরস্কের নেতা কামাল পাশা যখন ইহুদি ও 
হয়ে ইসলামি খিলাফত উৎখাত, আরবি 
ভাষা নিষিদ্ধকরণ, এক ধৃষ্টতাপূর্ণ ফরমান 
বলে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতসহ 
সবধরনের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ও 
আযানকে বে-আইনি ঘোষণা করেন, 


আক্রোশের কালো থাবায় উসমানীয় 


তার রচিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর 


খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন 
মুসলিমবিশ্ব যে গভীর সংকটে নিমজ্জিত 
হয়ে পড়েছিল তা সাহসিকতার সাথে 


আগস্ট'১৬ 


রিসালায়ে নূর আধুনিক মানুষের কাছে 
ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কুরআনের 
মর্মীর্থকে হৃদয়স্পর্শী আঙ্গিকে ব্যাখ্যা 


অসংখ্য ও অগণিত ওলামায়ে কেরামকে 
ফাসিকাষ্টে ঝুলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তুর্কি 
জাতির ইসলামি পরিচিতি ও তাহযীব- 
তামাদ্দুন মুছে দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্ঠায় 


__ল্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


লিপ্ত, ঠিক সেই সময় মযলুম তুর্কি 


তত্ব কুরআন থেকে নিঃসৃত একটি 


করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত 


মুসলমানদের আশায় বাণী শুনিয়ে দীন ও 
ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল থাকার 


আধ্যাত্মিক ভাষ্য, তার এই অরাজনৈতিক 


যাকাত ও সাদাকা গ্রহণ না করার নীতির 


ও শান্তিমূলক প্রচেষ্টা সেদিন তুর্কি 


ওপর অবিচল থেকেছেন । এ সম্পর্কে 


জন্য উৎসাহ প্রদান ও দুর্দশাগ্রস্ত তুর্কি 
জাতির আধ্যাতিক রাহবার হিসেবে পথ 


মুসলমানদের ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন 


তিনি তার মাকতুবাত গ্রন্থে যা উল্লেখ 


তথা আকীদা ও ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত 


দেখিয়েছিলেন সাঈদ নূরসী । মুলত 


করে এবং এ ধারা প্রজন্মন্তরে আজও 


উপমহাদেশে বাদশাহ আকবরের 
তথাকথিত দীনে ইলাহীর মোকাবেলা 
আলফী সানী (রহ.) যেভাবে 


প্রবাহমান । 


নিরবে-নিভীতে বিভিন্না উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিবর্গের নিকট চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে 
করেছিলেন সাঈদ নূরসীও সেই একই 


জন্ম 

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী পরিস্কার ও 
মেঘমুক্ত আকাশের তলে বরফে আচ্ছাদিত 
উপত্যকা ও সুউচ্চ পর্বতমালার মাঝে 


পন্থা আরও একটু বৃহত্তর আঙ্গিকে 
মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামকে 


ফজরের আযানের সময় ১২৯৩ হিজরী 
মোতাবেক ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান 


হেফাজতের জন্য অবলম্বন করেন । তার 
সেই অকান্ত প্রচেষ্টা সেদিন নাস্তিক্যবাদ ও 


তুরক্কের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নূরস নামক 
থামে এক এতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে 


কুফরে আচ্ছন্ন ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তুর্কি 


জন্যগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন 


জাতির বরফশীতল হৃদয়ে জ্বেলেছিল 
ঈমানের ঘ্লিপ্ধ প্রদ্ীপ | কুরআনের বিমল 
প্রভায় দূর করেছিলো জাহেলিয়াতের 
অন্ধকার । তার সেই কুরআনী ব্যাখ্যা, 
শেকড়স্পর্শী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক তালীম 
তুর্কি মুসলমানদের হৃদয়ে জ্েলেছিল 
সেদিন হারিয়ে যাওয়া ঈমানী আলো । 

১৯২৫ সালে তুরস্কের মুসলমানদের সেই 
কঠিন দুর্দিনে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী 
দীনহীন কর্মকাণ্ড ও দমন-নীতির 
বিরোধিতা করায় সাঈদ নূরসীকে নির্বাসিত 
করা হয় এবং এর পরের ২৭টি বছর তার 
জীবন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি 
এবং কারাদণ্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত 


একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু দীনদার 
ব্যক্তি। তিনি এতটাই পরিচ্ছন্ন জীবনে 
অভ্যন্ত ছিলেন যে, জীবনে কখনো কোন 
অবৈধ বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করেননি এবং 
স্বীয় সন্তান-সম্ততিকে অবৈধ কিছু পানাহার 
করাননি । এমনকি চারণভূমি থেকে গবাদি 
পশু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেগুলোর 
মুখ বেঁধে দিতেন যেন অন্যদের শস্যক্ষেত 
হতে কিছু খেয়ে না ফেলে । তার মহীয়যী 
মা নুরিয়া বলতেন যে, আমি আমার 
সন্তানদের সর্বদা পবিত্র ও অযু অবস্থায়ই 
দুগ্ধ পান করাতাম । 


শিক্ষাজীবন 


হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উম্মাহর 
দুর্দিনে মুক্তির পথ বলে দিতে পারে শুধুই 
আল-কুরআন | তাই তিনি সমকালীন 
সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বলে দিতেন 
পবিত্র কুরআন থেকে । তাই কারাদণ্ড ও 
নির্বাসনের এই বছরগুলোতেই তিনি পবিত্র 


কুরআনের শিক্ষা ও তাৎপর্যসমূহের ব্যাখ্যা 


অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী 
বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর আনুষ্ঠানিক 
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ১৯৮২ খিস্টাব্দে 
তাগ নামক গ্রামে মুহাম্মদ আফান্দীর 
মাদরাসায় । অতঃপর তিনি বিরমাস 
গ্রামের একটি মাদরাসায় স্বীয় অধ্যায়ন 
চালিয়ে যান। তৎকালীন নিয়মানুসারে 


করেন । তা হলো: 


হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণসমূহ 
জীবনসায়াহ্ে জনৈক সহকর্মীর উদ্দেশে 
সাঈদ নুরসী বলেন, আমাকে কেউ যখন 
কোন হাদিয়া (উপহার) পাঠিয়েছে তখন 
অনুভব করতাম যে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
আমার একটি নীতিকে তারা ভেঙে 
ফেলতে চাচ্ছে। কিন্তু হাদিয়া গ্রহণ না 
করার এই নীতির গভীর তাৎপর্যকে আজ 
ব্যাখ্যা করবো । তা হলো: পুরাতন সাঈদ 
করুণা গ্রহণ করত না। করুণা গ্রহণ 
করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়তর 
মনে করত । গভীর কষ্ট ও পীড়াতে 
ভুগলেও নীতিকে বিসর্জন দেননি । 
পুরাতন সাঈদের নিকট থেকে তোমার 
এই অসহায় ভাইয়ের নিকট যে নীতিটি 
মিরাস হিসেবে চলে এসেছে তা নিছক 
লোকদেখানো ও কৃত্রিম কোনো 
অমুখাপেক্ষিতা নয় বরং এর পেছনে চার- 
৫টি খুবই গুরুত্রপূর্ণ কারণ রয়েছে । 


প্রথম কারণ: পথত্রষ্টতায় নিমজ্জিতরা 
(আহলে বাতিল) জীবিকা নির্বাহের বাহন 
বানাচ্ছে বলে আলিমগণকে দোষারোপ 
করছে । “ইলম দীনকে নিজেদের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য ব্যবহার করছে' বলে 
ইনসাফহীনতার সাথে তাদের আক্রমণ 
করছে । এসবকে বাস্তবে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা দরকার । 


দ্বিতীয় কারণ: সত্যের প্রচার ও প্রসারের 
জন্য আন্দিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করতে 
আমরা বাধ্য ৷ কুরআনে হাকীমে সত্যের 


হিসেবে প্রায় ৬ হাজার পৃষ্ঠার রিসালায়ে 


শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার শিক্ষা 


নূর রচনা করেন । সাঈদ নুরসীর মতে 


প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত ছিলো । অন্যথায় 


রিসালায়ে নূর হচ্ছে আল-কুরআনুল 


দেশবাসীর যাকাত ও সাদাকা হতে তাদের 


করীমের ব্যাখ্যার একটি বিস্ময়কর 
প্রামাণ্যচিত্র ও মুল্যবান তাফসীর; যা 


ব্যয়ভার চালানো হতো । এর জন্য দীনী 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ তাদের ব্যয়ভার 


পবিত্র আধ্যাত্মিক 


নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যাকাত- 
ফিতরা সংগ্রহ করত । কিন্তু শিশু সাঈদ 


কুরআনের মহাসমুদ্রের অসীম কণারাশির 
একটি ফৌটা। কুরআন নামক সূর্যের 


যাকাত ও সাদাকার অর্থ গ্রহণে কখনো 
রাজি হননি । তাই তিনি কখনো যাকাত ও 


একটি কিরণ, রুহানী তত্বজ্ঞানের 


সাদাকা সংগ্রহের জন্য যেতেন না, যা 


শীর্ষচুড়ার আল্লাহপ্রদত্ত একটি হাকীকত বা 
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তৎকালীন তার গ্রামবাসীকে বিস্মিত 


প্রচারকারীগণ: 84৩,৮1৩) (আমার 
বিনিময় হল আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলার 
মধ্য দিয়ে মানুষের নিকট নিজের 
অমুখাপেক্ষিতাকে তুলে ধরেছেন । সুরা 
ইয়াসীনে বিদ্যমান: 1 পু্ট$৩০১্ 
9৩১৫৫৫১১? অনুসরণ করো তাদের, 
কামনা করে না, অথচ তারা সুপথণ্রাপ্ত)২ 
আয়াতাংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
জন্য অতীব অর্থবহ । 
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তৃতীয় কারণ: আল-কালিমাত গ্রন্থের 
প্রথম কালিমাতে যেভাবে বলা হয়েছে সে 


টুকরো শুকনো রুটি আহার করা, শত 


কোনো ধরনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা ছাড়াই 


তালি লাগানো লেবাস (পোশাক) পরিধান 


অনুযায়ী আল্লাহর নামে দেওয়া, আল্লাহর 
নামে নেওয়া প্রয়োজন । অথচ অধিকাং 
প্রদানকারী হয় গাফিল; নিজ নামে দেয়, 


করা আমার নিকট বান্দার মুখাপেক্ষী 


তিনি সেগুলো স্বীয় মেধার গুণে বুঝতে 
পারতেন । এভাবে কিছুকাল অধ্যয়নের 


হওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ৷ অন্যের 
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মিষ্টি খাওয়া, 


মনে মনে কৃতজ্ঞতা কামনা করে অথবা 


অতিসুসজ্জিত পোশাক পরিধান করা এবং 


গ্রহণকারী গাফিল, মুনিবে হাকিকী তথা 
প্রকৃত নিয়ামতদাতার প্রাপ্য শুকরিয়া ও 
প্রশংসা বাহ্যিক উসিলাসমৃহকে প্রদান করে 
ভুল করে। 


চতুর্থ কারণ: তাওয়াকুল, তুষ্টতা ও 
মিতব্যায়িতা এমন এক ভাণ্ডার ও সম্পদ 
যা কোনো কিছুর সাথে তুল্য বা 
বিনিময়যোগ্য নয় | মানুষের নিকট থেকে 


তাদের ইচ্ছা পুরণ করতে বাধ্য হওয়া 
আমার নিকট কখনই সুখকর নয় । 


ষষ্ঠ কারণ: অমুখাপেক্ষিতার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যা আমাদের 
মাযহাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আলেম 
ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেছেন, সালাহাতের নিয়তে 
তোমাকে প্রদত্ত কিছু তুমি সালেহ অর্থাৎ 


সম্পদ সংগ্ৰহ ও সঞ্চিত করে সেই অফুরন্ত 
ভাগ্তার ও খনিসমূহ হারাতে চায় না। 
রাযযাকে যুল জালালের নিকট কোটি 


দীনদার না হলে তা গ্রহণ করা হারাম । এ 
যামানার মানুষগুলো লোভ ও তীব্র 
আকাঙ্কষার কারণে ছোট একটি উপহার 


কোটি শুকরিয়া যে তিনি আমাদের 
ছোটকাল থেকেই করুণা ও নীচুতার 
মুখোমুখি হতে বাধ্য করেননি । আল্লাহ 
তাআলার দয়া ও ইহসানের ওপর ভরসা 
করে বাকি জীবনটুকু সেই নীতি অনুসারে 
অতিবাহিত করতে পারার জন্য তার নিকট 
আন্তরিক প্রার্থনা করছি । 


পঞ্চম কারণ: গত এক দু'বছরের বিভিন্ন 
আলামত ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার মাঝে 
গভীর এক বিশ্বাস জন্ছে যে, 
জনসাধারণের কোনো সম্পদ বিশেষত 
ধনীদের ও কর্মচারীদের উপহার 
হোদিয়া)সমূহ গ্রহণ করার অনুমতি আমার 
নেই। এসবের মাঝ থেকে কোনো 
কোনোটি আমাকে অসুস্থ করে তুলছে । 
এটি সুনির্দিষ্ট যে, এসব আমার জন্য 
অসুস্থতার কারণ করা হচ্ছে । আমাকে তা 
উপভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না । কখনও 
কখনও এসব আমার জন্য ক্ষতিকর করে 
তোলা হচ্ছে । সুতরাং এ অবস্থা অন্যের 
সম্পদ গ্রহণ না করার জন্য এক ধরনের 
নির্দেশ এবং বিধি-নিষেধ । আমার মাঝে 
একাকী থাকার মানসিকতা রয়েছে । 
সবাইকে সব সময় গ্রহণ করতে পারি না। 
জনগণের দেয় উপহার গ্রহণ করার অর্থ 
সময়ে-অসময়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 
তাদের খাতির-যত্র করা যা আমার 
পছন্দনীয় নয়। অধিকন্তু কৃত্রিমতা ও 
নীচুতা থেকে আমাকে উদ্ধারকারী এক 
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(হাদিয়)-কে অতিউচ্চমূল্যে বিক্রি 
করছে । আমার মতো গোনাহগার এক 
উপায়হীনকে সালেহ ওলী (দীনদার) মনে 
করে একটি রুটি দিচ্ছে । কখনও না! যদি 
আমি নিজেকে সালেহ অর্থাৎ দীনদার মনে 
করি তাহলে তা অহংকারের লক্ষণ এবং 
সালাহাত বা দীনদারিত্বের অনুপস্থিতির 
প্রমাণ । যদি নিজেকে সালেহ বা দীনদার 


পর তিনি শায়খ মুহাম্মাদ জালালীর নিকট 
থেকে শিক্ষাসনদ লাভ করেন । 


কালের বিস্ময় বেদীউয্‌ 

যামান) উপাধি লাভ 

শিক্ষা সনদ লাভের পর সাঈদ নূরসী তার 
বড় ভাই মোল্লা আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য শিরওয়ান যান, তাদের প্রথম 
দর্শনেই কথাবার্তা ছিলো এরকম: 
আবদুল্লাহ: তুমি এখান থেকে যাওয়ার 
পর আমি শরহে শামসী শেষ করেছি, এই 
সময়ে তুমি কি পড়েছো? 

সাঈদ: আমি ৮০টির মতো বই পড়েছি । 
আবদুল্লাহ: কি বলছ তুমি? 

সাঈদ: এছাড়াও প্রচুর বই পড়েছি। 

কিন্তু অল্পসময়ে এত অধ্যয়নের ঘটনা 
আবদুল্লাহর কাছে অসম্ভব মনে হলো, তাই 
তিনি বইগুলো থেকে তীকে খুটিয়ে খুটিয়ে 
প্রশ্ন করলেন । অবশেষে তার এ কৌতুহলী 
অনুসন্ধান বিস্ময় সহকারে শেষ হলো । 
হলে নূরসী বললেন, “অন্তরের রোগ বা 


মনে না করি তাহলে ওই সম্পদ গ্রহণ করা 


প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার জন্যই তিনি 


আমার জন্য জায়েয নয়। অধিকন্তু 


নিয়মিত অধ্যয়ন চালিয়ে গেছেন । কিন্তু এ 


আখিরাত কেন্দ্রিক আমলের বিপরীতে 


ঘটনা আরও আশ্চর্যজনক ঠেকলো যখন 


সাদাকা ও উপহার গ্রহণ আখিরাতে স্থায়ী 


তারা সিরাত নামক স্থানে শায়খ 


নিয়ামতসমূহ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে ভক্ষণের 
শামিল । 


শিক্ষার সনদপ্রাপ্তি 

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তুরস্কের বিতলিসে 
অবস্থিত শায়খ আমীন আফেন্দির 
মাদরাসায় ভর্তি হন | সেখানে তিনি বেশি 
দিন অবস্থান করেননি । সেখান থেকে 
তিনি মীর হাসান আলীর মাদরাসায় এবং 
ওয়াসতান কাওয়াসের মাদরাসায় অধ্যায়ন 


ফাতহুন্নাহ আফেন্দির দৃষ্টিতে পড়লেন । 
শায়খ ফাতনুল্লাহ একজন অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন 
বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি সাঈদ 
নূরসীকে তার পঠিত গ্রন্থগ্ুলো থেকে 
পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ 
করলেন যে, উল্লিখিত প্রায় সকল বইগুলো 
সাঈদের আকণ্ঠ মুখস্ত ৷ এছাড়া সাঈদেরও 
যুক্তিবিদ্যা ও ন্যায়শান্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের 
তথ্যটি শায়খ ফাতহুল্লাহর অজানা ছিলো 
না। এ সময় হতে সাঈদ নূরসীর নাম 


করেন । অতঃপর তিনি বায়েষীদ এলাকায় 


বদীউয্‌ যামান হয়ে গেলো । বদীউষৃ 


অবস্থিত মাদরাসায় চলে যান। উক্ত 
মাদরাসায় তিনি শায়খ মুহাম্মদ জালালীর 
তত্্ীবধানে একান্তিক মনোযোগ সহকারে 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ অধ্যয়ন করেন । 
তিনি প্রত্যহ জটিলতম পুস্তকসমূহ থেকে 
২০০ পৃষ্ঠা করে অধ্যয়ন করতেন এবং 


যামান শব্দের অর্থ, কালের বিস্ময় । 


!চলবে। 


১ আল-কুরআন, সুর? ইউনুস, ১০:৭২ 
২ আল-কুরআন, সরা ইয়াসীন, ৩৬:২১ 


__________-) আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


আর কয় দিন পরেই পবিত্র ঈদ | সবার 
মধ্যেই ঘনীভূত হয়েছে উৎসবের ছোয়া 
ঈদ উদযাপনের আমেজ লেগেছে মানুষের 


পরিবর্তনশীল ধারার বিকাশ হচ্ছে । আজ 


পাড়া-প্রতিবেশি আত্মীয়দের বাড়ি 


থেকে পঞ্ঝশ বা পঁচিশ বছর আগের ঈদ 
এবং বর্তমানের ঈদ আয়োজন ও 


মধ্যে । এ সময় কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করার দরকার পড়েছে সঙ্গত কারণেই 


উত্যাপনে অনেকাটাই বদলে গেছে 


বেড়ানো এবং বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ 
খখ্যাগ্তলো পড়ার রেওয়াজ । এখন 
ইলেন্্রনিক মিডিয়ার রমরমা অবস্থায় 


বিশেষত, এখন যে বিশ্বায়নের তীৰ 


মানুষের কার্যক্রম বদলে গেছে । শত শত 


কারণ, বিশেষ বিশেষ উৎসব, যেমন ঈদ 


পরিস্থিতি চলছে, তাতে আঞ্চলিক ও 


কেবল উল্লাস-আনন্দ করার দিন নয় 
একটি দার্শনিক ও নৈতিক দিকও আছে 


আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রবল দাপট এসে 


চ্যানেল ঈদ উপলক্ষে পাচ দিন বা সাত 


হামলে পড়ছে বিশ্বের দেশে দেশে 


ঈদের মতো পবিত্র উত্সবে । এসব 


ংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় । বরং 


সাজাচ্ছে । চলচ্চিত্র, 
নাটক, বিনোদন, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ 
হরেক ডপাচারে চ্যানেলগ্তলোর আয়োজন 


গুরুত্পূর্ণ কথাও মনে রাখা দরকার 


ংলাদেশের ঈদের নানা আয়োজনে বহু- 


এজন্যই ঈদ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত 
করা হচ্ছে। 
আমরা জানি, ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি 


বিচিত্র সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চই প্রাধান্য পাচ্ছে 
এই পরিবর্তনের সবগুলোই ভালো এবং 


উপচে পড়ছে । সারা মাসের রোজার 
সাওয়াব কয়েক দিনের উল্লক্ষনে ধুয়ে-মুছে 
যাওয়ার মতো দুরবস্থা তৈরি হয়েছে । ঈদে 


করে চলে । ধর্মে প্রভাব যে সংস্কৃতিতে 
দৃশ্যমান; তেমনি সংস্কৃতির প্রভাবও ধর্মের 


ক্ষেত্রে অলক্ষ্যণীয় নয়। বাঙালি 
মুসলমানের ধর্মাচার আর পাঞ্জাবি বা 
মালয়ালম মুসলমানের ধর্মাচার একই 
রকম নয়। সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে 
ধর্মাচারের মধ্যেও পার্থক্য ফুটে ওঠে । এই 
কথাটি যদি অন্যভাবে বলি, তাহলে 


গ্রহণযোগ্য নয় । পরিবর্তনের শ্বোতে মাথা আর এখন সামাজিক-ধর্মীয় কাজে 
নুইয়ে না দিয়ে এর ভালো-মন্দ সম্পর্কে মানুষকে খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। 
সুস্পষ্ট বিবেচনা রাখাটাও জরুরি । সবাই ঘরমুখো এবং টিভি-পর্দায় 
মুসলমানদের উৎসব প্রধানত দুটি । ঈদ- মনোযোগী । ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে 
উল-ফিতর এবং ইঈদ-উল-আযহা । আন্তগ্রযোগাযোগ, কুশলাদি বিনিময়, 
সাধারণ ভাষায় বড় ঈদ ও ছোট ঈদ। সম্পর্ক দৃঢ়করণের কাজটি পিছিয়ে যাচ্ছে । 


কিংবা বকরি ঈদ ও কোরবানি ঈদ । ঈদ- 
উল-ফিতরের মূল চেতনাটি হলো এক 


কৃচ্ছৃতার স্থান দখল করছে বল্পাহীন ভোগ 
ও উদ্দাম বিনোদন । তরুণ-তরুণীদেরকে 


মাস কঠোর সিয়াম বা কৃচ্ছতা সাধনের 


আরেকটি চিত্র দেখতে পাই । বাঙালি হিন্দু 


তো হাতের কাছে পাওয়াই যাচ্ছে না। 


পর আনন্দে শরিক হওয়া । রোজাদারগণ 


তারা ফেসবুক এবং ইন্টারনেট সংযোগ 


এবং বাঙালি মুসলমানের অভিন্ন সংস্কৃতি 


রমজান শেষে ঈদের অনাবিল আনন্দে 


হলে ধর্মের কারণে একটি সুক্ষ পার্থক্য 
বিরাজমান রয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে | 


রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত প্রাপ্তির 
মাধ্যমে তৃপ্তির উৎসব উত্যাপন করবেন 


হিন্দু বাঙালির সব আচরণ, অভ্যাস, 


হাতের আইফোন বা এভ্দট্রোয়েডে নিয়ে 
সমাজ-সংসার থেকেই যেন হারিয়ে 
যাচ্ছে । ফলে ঈদ উপলক্ষ্যে সামাজিক 


ঈদের দিনে, এটাই ধর্মের বিধান । এতে 


পোষাক, খাদ্যাভাস যেমন মুসলমান 
বাঙালির জন্য প্রযোজ্য নয়; তেমনি 
বাঙালি মুসলমানের সব কিছু বাঙালি 


মেলামেশীয় ভাটা পড়ছে । সমাজের 


উৎসবের সুএর ধরে ভন্নত খাবার আর 


বুননও শিথিল হচ্ছে এ কারণে ৷ সবাই 


পোষাকে প্রসঙ্গ আসে । যেসব ব্র্যাডিশনাল 


যেন বাস্তব সমাজ ছেড়ে ভার্চুয়াল সমাজের 


বাঙালি খাবার এবং মুসলিম এঁতিহ্যের 


বলেই হিন্দুরা গ্রহণ করে না । একইভাবে, 
পাঞ্জাবি হিন্দু ও পাঞ্জাবি মুসলমানের 
মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট । যার প্রভাব 


রন্ধন ঈদের জন্য অপরিহার্য ছিল, সেই 


অধরা বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। ভোগের 
পেয়ালায় উপুড় হয়ে পড়ছে । কুরবানির 


খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে । খাদ্য তালিকায় যুক্ত 
হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ও 


সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে 
ছায়াপাত করে । ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তো 
পার্থক্য একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয় । এই 


আন্তর্জাতিক খাদ্য । ফাস্টফুট দাপট 
দেখাচ্ছে । বিভিনন ধরনের পানীয় বা 


চেতনার সঙ্গে যা পুরোটাই অসঙ্গতিপূর্ণ ও 
বেমানান । 

সমাজতর্ববিদদের মধ্যে যারা সমাজ, 
মানুষ, সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে কাজ 


ড্রিংসের প্রচলন হচ্ছে । পোষাকের ক্ষেত্রে 


পার্থক্য কোনোভাবেই মুছে ফেলা সম্ভব 


বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যান্ড ও নাম যুক্ত হচ্ছে। 


নয়। বরং এইসব পার্থক্যের মাধ্যমে 


করছেন, তারা বিষয়গুলোকে আরো ভালো 
ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন । চলমান 


লেহেঙ্গা এর মধ্যে মাত্র একটি | ঈদের 


বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা 
ফুটে ওঠে । 


এবার আসা যাক ঈদ প্রসঙ্গে । ঈদ একটি 


মূল চেতনার উপরে খানাপিনা আর সাজ- 
সঙ্জা স্থান পেলে বিষয়টা বৈসাদৃশ্য হয় 
বৈকি! 


নিখাদ ধর্মীয় অনুষ্ঠান । তথাপি এতে 
ংস্কৃতির নানা বিষয় এসে যুক্ত হয়েছে । 
এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এতে একটি 


আগস্ট'১৬ 


ঈদের সাংস্কৃতিক উত্যাপনের মধ্যে 


পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
দিকগুলোকে চিহ্িত করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে । ধর্ম নিয়ে যারা কাজ করছে, 
তারাও ধর্ম আর সংস্কৃতির নানা প্রায়োগিক 
দিকের ব্যাখ্যা দিয়ে এসব নিয়ে ভালো- 


আগেকার দিনগুলোতে এঁতিহ্যের 


মন্দ বলতে পারবেন । নিশ্চয় বিচিত্র ও 


অনুসরণে প্রধানত ছিল কবর জেয়ারত, 


বহুমাত্রিক পরিবর্তনশীলতা তাদেরও 
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নজরে এসেছে এবং তারাও বিষয়গুলো 
নিয়ে ভাবছেন । আমরা মনে করি, 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও এসব 
ভাবনা জোরদার হওয়া দরকার | নইলে 


কোনো কৃতিত্ব নেই। কোনো দাম নেই 
অজানা, অচেনা বহুমুল্যের পোষাকে সঙ 
সেজে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও । বরং তৃপ্তি 
ও মর্যাদা রয়েছে মানুষের অন্তর ও 


খারাপ পরিবর্তন অচিরেই আমাদের 
আচ্ছন্ন করবে । সেই রাহু গ্রাস থেকে বের 
হওয়াও তখন কষ্টকর হবে । 

স্মৃতি ও ইতিহাসের নিরিখে আরেক 
ধরনের তুলনা চলতে পারে । পরিবর্তন 


আত্মাকে স্পর্শ করার মধ্যেই ৷ মানুষের 
সুখে-দুখে সমব্যাথী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে 
মানবিক সাফল্য, ধর্মীয় বোধ, নৈতিকতার 
বিজয় | ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের মানবিক, 
সামাজিক তাৎপর্যকে প্রাধান্য দিলে অর্থ ও 


দু'ঈদেই পত্রিকায় লাখ লাখ টাকার 
পোষাক এবং গরু কেনার ছবি ছাপা হয় । 
সঙ্গে থাকে ক্রেতার ছবিটিও | সেটা যে 
ইতিবাচক নয়, বুঝতে হবে । পোষাকের 
দামে বা পশুর ওজনে মানুষের দাম বা 
ওজন বাড়ে না, এটা জানলে লাখ টাকার 
লেহেঙ্গা গায়ে উল্লসিত তরুণীটি কিংবা 
নাদুস গরুর পাশের সুখী ক্রেতাটি লজ্জায় 


সম্পর্কে আচ পাওয়া যেতে পারে আগের 


বিত্তের উগ্র প্রতিযোগিতা কিংবা বিদেশের 


দিনের ঈদ এবং বর্তমান দিনগুলোর ঈদের 


মুর্খ অনুকরণপ্রিয়তা হাস পাবে । মানুষে 


মধ্যে । এ তুলনা খুবই নস্টালজিক ও 
স্মৃতিময় । বয়স, শিক্ষা ও সামাজিক 
স্তরবিন্যাস ভেদে এ তুলনা বিভিন্ন হবে । 


মানুষে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে । 
সামাজিক বিন্যাস দৃঢ় হবে এবং মানুষ ও 


সমাজের নৈতিক মান উচ্চতর হবে । ধর্ম 


তবুও বাস্তবের ঈদের চেয়ে স্মৃতির ঈদ 


তেমনই আহ্বান জানায় । 


অনেক বেশি আনন্দঘন । তখন ভালো 


সংস্কাতও সেটাই বলে। 


খাবারের জন্য, ভালো পোষাকের জন্য, 


নৈতিকতাও তেমনি দাবি করে । 


ঈদের দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে 
হতো । ঈদের দিনকে মনে হতো মুক্ত ও 


এই মূলশ্বোত ও চেতনার বাইরে 
গিয়ে পবিত্র ও সার্বজনীন 


স্বাধীন দিবস । আর এখন সব সুলভ । 
রোমাঞ্চ ফিকে হয়ে গেছে । চমক আর 


উৎসবকে হট্টগোল ও 
আত্মগরিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 


নাটকীয়তা নেই । খাবার, পোষাক এতো 
সহজ্যলভ্য যে, ঈদের আলাদা তাৎপর্য 


ক্ষেত্রে পরিণত করা কেবল 
নিন্দনীয়ই নয়; অপরাধও বটে । 


খুঁজে পাওয়া ভার ৷ অবশ্য যারা কুরবানি 


ও অন্যান্য কর্তব্য পালন করেন, সেসব 


নিষ্ঠাবানের জন্য ঈদ জাগতিক উৎসবের 
চেয়ে আধ্যাত্মিক মাধূর্যই বেশি নিয়ে 
আসে । সেটা অবশ্য ধর্মতত্বের অন্যতর 
আলোচনার বিষয় । এই বিষয়ের গভীরতা 
ঈদেও একতরফা আনন্দের নামে যান 
করা মোটেও সমীচীন নয় । 

সাধারণ দৃষ্টিভজিতে আমরা ঈদ বা অন্য 
যে কোনো উৎসবে দেশজ সংস্কৃতির 
বিকাশই কামনা করবো । খাবারে, 
পোষাকে, আচরণে প্রকৃত স্বদেশী ও 
স্বধর্মীয় একটি আবহই প্রত্যাশী করবো । 
সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে শ্রদ্ধা- 
ভালোবাসা-স্েহের বন্ধনকেই দৃঢ় হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তাকেই অনুভব করবো । উৎসব 
ব্যক্তিগত আনন্দের চেয়ে বরং ধর্মীয় 
চেতনা জাগানোর এবং সামাজিক 
উপভোগেরই বিষয়, এ বাস্তবতাটিই 
সামনে রাখবো । যার ফলে বিভিন্ন শ্রেণি ও 


নৈতিক দিক থেকেও 
অগ্রহণযোগ্য | 

উৎসব আমার একার নয়, 
আমাদের সকলেরই । ফলে 


উৎসবের আয়োজনের সময় 
আমার বন্নাহীন উপভোগ ও 
আনন্দ যেন বঞ্চিতের যাতনা 
আরো বাড়িয়ে না দেয় । দরিদ্র 
আত্মীয় ও সমাজের নিঃস্ব 
মানুষকে আরো বঞ্চিত করার 
ক্ষেত্র বা তৎপরতা যদি ঈদ বা 
অন্যান্য উৎসবে ঘটে, তবে 
সেটা হবে চরম দুঃখজনক । 
অতএব উৎসবের সময় অবশ্যই মানবিক, 
সামাজিক ও নৈতিক দিকগ্তলোকে 
কোনোভাবে লঙ্ঘন করা যাবে না। 
আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বের দ্বারা 
উৎসব আয়োজনের এমন সমন্বয় করতে 
হবে, যাতে এক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক 


দূরত্বের আত্মীয়-পরিজন যেন আপ্লুত হতে 


সমঝোতা বৃদ্ধি পায়; ক্ষু্র না হয়। 


পারেন, সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত 
শ্রেণিও যেন আনন্দের ভাগ পায়, সেটাই 
লক্ষ্য রাখার দিতে গুরুত্বারোপ করবো । 
বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক বেনোজলের উদ্রান্ত 
কশ্বোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়ায় 
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উৎসবের শেষে যেন ধনী-দরিদ্র সবাই 
তৃপ্তি ও সন্তোষের আবহ উপভোগ করতে 
পারে । কারো হৃদয় যেন ক্ষত না হয়; 
কারো দুঃখ যেন আরো ভারী না হয়; 
কারো বঞ্চনা যেন আরো তীব্র না হয় । 


মুখ লুকাতো | মানুষ যে তাদেরকে পশুর 
সঙ্গে তুলনা করে হাস্যরস ও করুণা 
করছে, এটা সংশ্শিষ্টরা টাকার গরমে টের 
পান না। কিন্তু যদি তাদের বিবেক বলে 
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তৃপ্তি ও মর্যাদা রয়েছে মানুষের অন্তর 
ও আত্মাকে স্পর্শ করার মধ্যেই ॥ 
মানুষের সুখে-দুখে সমব্যাথী হওয়ার 
মধ্যেই রয়েছে মানবিক সাফল্য, ধর্মীয় 
বোধ, নৈতিকতার বিজয় । ঈদ ও 
অন্যান্য উৎসবের মানবিক, সামাজিক 
তাৎপর্যকে প্রাধান্য দিলে অর্থ ও বিভের 
উগ্র প্রতিযোগিতা কিংবা বিদেশের মূর্খ 
অনুকরণপ্রিয়তা হাস পাবে । মানুষে 
মানুষে মৈত্রী ও সৌহারর্য স্থাপিত হবে | 
সামাজিক বিন্যাস দৃঢ় হবে এবং মানুষ 
ও সমাজের নোতিক মান উচ্চতর 
হবে। 


হতেন । নৈতিক অবস্থান থেকে নিজের 
মানবিক মর্যাদা বিকাশে সচেষ্ট হতেন; 
সমাজের অপরাপর মানুষের মানবিক 
সম্মান ও প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমেই তারা 
সেটা করতেন ৷ অতএব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে- 
উৎসবে সংস্কৃতির শুদ্ধতর প্রকাশ এবং 
মানবিক-সামাজিক-নৈতিকবোধের 
আলোকিত উদ্ভতাসনই কাম্য । সবাইকে 
ঈদের শুভেচ্ছা | 


লেখক: প্রফেসর, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, 
চ্টাম বিশ্ববিদ্যালয় 
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সত্য ও সততার 


চড়ামূল্য: আমাদের 
কৌশলী ভ্রষ্টাচার 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


অনায়াস প্রাপ্তি, অন্যায্য সুবিধা, অসংযত 
লোভ আর স্বার্থের তাড়না মানুষকে 
নীতিচ্যুত হবার প্ররোচনা দেয় । বিপুল 
সম্পদের হাতছানি, যশ, খ্যাতি, ক্ষমতা ও 
নেতৃত্ব লাভের দুরর্মনীয় আকাঙ্কা 
নীতিবোধকে ধ্বসিয়ে দিতে পারে । অনেক 
সময় বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের 
হয়ে যাবার শংকা আমাদেরকে নতুন নতুন 
অপরাধে জড়ানো এবং মিথ্যা ও পাপের 
সঙ্গে আপসের মন্ত্রণা দেয় । “মনের ঘরে 
বসত করা" অদৃশ্য সেই অশুভ শক্তি 
একশটি যুক্তি দাড় করায় অন্যায়, অপরাধ 
ও মিথ্যার পক্ষে । সত্য ও সততার 
পরিবর্তে মিথ্যা, ধোকা, ছলছাতুরি ও 
দুক্র্মকে হালাল করার পাত্যপূর্ণ বহু 
“হেকমত' তখন আমাদের মগজের কোষে 
কোষে ভিড় জমায় | নীতিবান, সত্যাশ্রয়ী 
ও সততায় অবিচল সমাজের স্বল্পসংখ্যক 
মানুষগ্তলোকে তখন স্রেফ নির্বোধ, ভীরু, 
অদূরদর্শী মনে হতে থাকে | অথচ পবিত্র 
কুরআনের সুরা মায়েদার ১১৯ নম্বর 
আয়াতে বিবৃত মহান আল্লাহর ঘোষণাটি 
ভিন্ন বার্তা দেয়: আজকের দিনে 
সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের 
উপকারে আসবে । তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, 
তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে । 
মহান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার 
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প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে । আর এটাই হচ্ছে 
বিরাট সাফল্য | 

সুরা আহ্যাবের ৭০-৭১ নম্বর আয়াতে 
দেখুন, মহান আল্লাহ কী বলছেন, “হে 
মুমিনগণ! তোমরা আন্লাহকে ভয় কর 
এবং সঠিক কথা বল, তিনি তোমাদের 
আমল-আচরণ সংশোধন করবেন। যে 
কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 
করে, সে অবশ্যই মহা সফলতা অর্জন 
করবে ॥ 

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথ 
বর্ণনায় বিখ্যাত সাহাবি ও হাদিসবিশারদ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদিসটি এরূপ: মহানবী 
(সা.) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা 
বলবে, নিশ্চয় সত্য সৎকর্মের দিকে পথ 
দেখায় এবং সৎ কর্ম তোমাদেরকে 
বেহেশতের পথে এগিয়ে দেয় । আর 
নিশ্চয়ই মানুষ যখন সত্য কথা বলতে 
থাকে ও সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে 
অবশেষে আল্লাহর দরবারে তার নাম পরম 
সত্যবাদীদের (সিদ্দিকীন) তালিকাভুক্ত 
হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎ 


সমাজ নামের প্রতিষ্ঠানটি মানবসভ্যতার 
এক বিস্তৃত অধিবাস, নিরাপদ অঙ্গন । 
এখানে সভ্যতার উত্থান-পতনের দিনলিপি 
খুদিত হয়।, 


পত্র-পলব সর্বত্র কখনও শুভশক্তির দুর্দান্ত 
বিচরণ কখনও-বা অশুভ শক্তির একচ্ছত্র 
রাজত্ব । এ সমাজে কখনও সত্য ও সুন্দর 
বিপুল সুরভি ছড়ায় আবার অন্যসময় 
এখানেই পাপ, পৈশাচিকতা ও 
শয়তানিয়তের জাহান্নাম তার ধ্বংসাত্মক 
তা-ব সবকিছু ছারখার করে দেয় । ফলে 
ভূ-পৃষ্ঠ হয়ে উঠে মানুষ বসবাসের 
অযোগ্য । তবে একদিনে নয়, দীর্ঘসময়ের 
পরিক্রমায় একটু একটু তৈরি হয় 
রূপান্তরের এ বিচিত্র প্রাটফরম ।...কাজেই 
সমাজকে সুন্দর, নিরাপদ ও অনাগত 
প্রজন্মের জন্যে একটি শান্তিময় আবাসম্থল 
হিসেবে গড়ে তুলতে মানুষকে শ্রেণী-গোষ্ঠী 
বর্ণবিভাজন ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার 
উধের্বে উঠে সত্য, সততা, নীতিনিষ্ঠা, 
আদর্শ ও ত্যাগের চেতনায় প্রকৃত “মানুষ” 
হয়ে উঠার তাগিদ এড়িয়ে যাবার উপায় 
নেই। কাজ্িত গুণাবলিসম্পন্ন এমন 


ও মুত্তাবী-পরহেযগার হওয়ার তাগাদা 
দেওয়ার পাশাপাশি সত্যবাদীদের সঙ্গে 
থাকার কথার হুকুমও জারি করেছেন । 
বলেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর 
তাকওয়া অর্জন করো আর সিদ্দিকীন বা 
সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর ।' 


আলোকিত মানুষদের বিশ্বাস ও কর্মের 
পরিশুদ্ধতায় রচিত হবে আলোকিত 
সমাজ । এ প্রত্যাশা পূরণ হবে যদি আমরা 
নিজেরাই কায়েমি স্বার্থের লালসায় এ 
কিশতির তলদেশ ফুটো করে না দেই। 
আমরা অনেকেই এ সমাজের জন্য এ 
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স।ম।কা।লী।ন 
ভয়ানক কাজটি করতে থাকি কখনও 


নয় । মর্যাদা অনুপাতে উপযুক্ত ও পদস্থ 


এভাবে সমাজের ব্যধিগ্তলোর একটি 


সচেতনভাবে কখনও খানিকটা অবচেতনে 


ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, মেহমানদারী, 


এমনকি কখনও দুর্দান্ত দাপট আর 


সমাদর এবং অবাস্তব প্রশংসা, অতিরঙ্জিত 


তালিকা তিনি আমাদের সামনে একেবারে 
টাঙিয়ে দিয়েছেন । টাঙানো তালিকার 


পরিতৃপ্তির সঙ্গেও । চতুরতার সঙ্গে 


স্তুতি ও তোষামোদীর মাঝে তফাৎ বিস্তর | 


প্রতিটি লাইনে খোচাত্রক সংগীতের 


গাছেরটা খাওয়া আর তলারটা কুড়ানোর 
কাজটি সেরে যখন ভালো মানুষের মুখোশ 
পরি; বুদ্ধি আর দক্ষতার দেমাগ দেখাই 
তখন তো আর এটাকে অপারগতা কিং 

অবচেতনের সরলীপনা বলে চালিয়ে দেয়া 


সত্য ও সততার শক্তি দিনের পর দিন 


ধারালো ফোকাস বলে দেয় এ-হাই 


ক্ষয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হলো, 


ভোল্টেজ গণসংগীত লেজাররশ্মির মতোই 


আমরা দ্বিতীয় কাজটিতে প্রতিযোগিতায় 
নেমেছি। পিয়ন থেকে মন্ত্রী, প্রাথমিক 


লক্ষ্যভেদী | 
তোয়াজ-তোষামোদী ও টতৈলমর্দনের 


বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


নিন্দাবাদ করে অনেক কথা লেখা হয়ে 


ভিসি পর্যন্ত অর্থ, শক্তি ও ক্ষমতার 


গেল। এবার অপর পৃষ্ঠায় একটু নজর 


আপনি যদি নীতিনিষ্ঠতার ছিটেফোটাও 


ভরকেন্্রকে কেবলা বানিয়ে অষ্টপ্রহর 


বুলাতে হয়। সত্য ও সততার মুল্য 


হৃদয়ে ধারণ করেন তাহলে বেদনায় 
হৃদয়টি ভারি হয়ে উঠার কথা, যখন 
দেখবেন সত্য বলা ও সত্যের পক্ষে 
অবস্থান গ্রহণের বেলায় আমরা নানাবিধ 
আনুকুল্যের শর্ত তৈরি করছি। যদি এমন 
হয় যে, আমার স্বার্থহানি বা ন্যুনতম 
ক্ষতিথন্ত হবার ঝুঁকি না থাকলে, আমার 
অপছন্দের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান 
হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তবেই আমি 
সত্য বলবো, সত্য সাক্ষ্য দিবো কিংবা 
সত্যের পক্ষে অবস্থান নেব; নইলে নয় । 
এমন নড়বড়ে" নৈতিকতা মহান আল্লাহর 
কাছে কতটুকু কবুলযোগ্য হবে তার পরখ 
করার জন্য রাসুলের (সা.) হাতেগড়া 
সোনালি মানুষ সাহাবায়ে কেরামদের 
জীবনাদর্শে দৃষ্টি ফেরাতে পারি । 
আমরা সময়ের সঙ্গে খাপখাওয়া, 
প্রতিকুলতায় টিকে থাকা ইত্যাদি 
হেকমতের যুৎসই অজুহাতটির এতো 
নির্বিচার ব্যবহার করছি যে, বাস্তবতা, 
সত্যাশ্রয় ও নিষ্ঠার বিপরীতে অনেকাংশে 
প্রবৃত্তির গোলামি,_ নফসের দাসত্ব, 
মুনাফেকি ও ভগ্তামীর আশ্রয় নিচ্ছি। 
আবার এসবের পক্ষে বেশ জোরালো 
সাফাই বয়ানেও কোনও কমজোরি নেই । 
সত্য ও সততার প্রশ্নে বুকটান করে 
দাড়ানোর মতো “বোকামি আর 
'হঠকারিতা'র বিপক্ষে নতুন-পুরাতন 
যুক্তির পাশাপাশি বিদ্বজনের ভাব নিয়ে 
কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিতেও আমরা 
কোচ স্পর্ধায় তেজিয়ান | “নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না”_এ জাতীয় 
আয়াতগ্তলোর মতলবি প্রয়োগও শোনা 
যায় অনেকের মুখে মুখে । হেকমত 
কথাটির এমন অপপ্রয়োগ বস্তত কতিপয় 
শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকের কৌশলী 
ভরষ্টাচার | 
সমাজে ও রাষ্ট্রে যার যে সম্মান প্রাপ্য তা 
দিতে কার্পণ্য করা ইসলামের নীতিসিদ্ধ 


আগস্ট'১৬ 


পতঙ্গের মতো ঘুরপাক খাচ্ছি না-এটা কি 
বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে? চলমান 
বৈরিসময়ে এই লেখাটি প্রকাশের বেলায় 
পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ হয়তো 
উসখুস করতেই পারেন । তাদের অসুবিধা 
জায়গাগুলো আমরা কিছুটা হলেও 
ওয়াকিবহাল; কিন্তু কী আর করা বলুন! 
সবল-দুর্বল নানাবিধ কারণে এ লেখাটি 
তৈরি হতে অস্বাভাবিক বিলম্ম ঘটেছে । 
লেখাটি যখন মাঝামাঝি অবস্থায়, তখন 
প্রতিভাবান সংগীত ব্যক্তিত্ব, লেখক ও 
সম্পাদক মুহিবখানের একটি নতুন গান 
আমাকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে । 
গানটিতে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীর একটি 
₹শকে চিহিত করেই সোজাসাপ্টা ও 
ধারালো ভাষায় যা বলেছেন, তাতে বস্তুত 
সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে 
ফুটে উঠেছে। তিনি যে শ্রেণীটির 
নামোল্লেখ করেছেন আমি সংগত কারণে 
তার স্থলে "মানুষ" শব্দটি বসিয়ে গানটির 
ছোট্ট অংশ লেখায় উদ্ধাত করছি, আশা 
করি কবি লেখকের এ কাজটি “প্যারোডি 
অপরাধ" হিসেবে নিবেন না । 
গানটি এরকম- 
যে মানুষ স্বার্থ কায়েম রাখতে গিয়ে 
সন্ত্রাসীদের হাত বাড়িয়ে নেয় সাথে... 
সে মানুষ দুষ্ট মানুষ সে মানুষ নষ্ট মানুষ | 
যে মানুষ মর্যাদা-সম্মান বিকিয়ে 
মুর্খ লোকের হয় পরাধীন... 
যে মানুষ দুষ্ট লোকের মন যুগিয়ে উচ্চ 
পদে হয় সমাসীন । 
যে মানুষ খতিব হয়েও খোদার ঘরে 
সত্য কথা কয় না ডরে 
চাকরি-বেতন-ভাতার টানে; 
প্রভাবশালীর হুকুম মানে চোখ বুজে...চোখ 


চুকাতে গিয়ে কতজনের পিঠের ছাল গেছে 
দেখা যাক। ও্পনিবেশিক ইংরেজ 
শাসকদের পক্ষে ফতোয়া দিতে সম্মত না 
হবার দায়ে ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ “শায়খুল 
হিন্দ” মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.) কোমরের সবগুলো গোশত গরম 
লোহার ছ্যাক দিয়ে গলিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল । জানাযার আগে গোসলের সময় 
ভক্ত-অনুসারী ও সহযোদ্ধারা যা দেখে 
কানায় ভেঙে পড়েন। শায়খুল 
ইসলামখ্যাত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন 
(রহ.)-কে তিনি 

গোপন রাখার 
অনুরোধ করেছিলেন বলেই মৃত্যুর আগে 
এ তথ্য কেউ জানতে পারেনি । মুসলিম 
ব্রাদারহুডের কিংবদত্তী মুরশিদ সাইয়েদ 
কুতুবদের মতো ব্যক্তিদেরকে ক্ষুধার্ত হিব্ত্ 
কুকুরের সামনে ছেড়ে দিয়ে কুৎসিত 
উল্লাসে মেতে উঠেছে ততোধিক হিথ্্র 
কতিপয় মানুষ পদবাচ্যের দ্বিপদী 
জানোয়ার । অনেকের মতে সাইয়েদ 
কুতুব, জায়নাব গাযালী, স্্ায়ুবিজ্ঞানী ড. 
আফিয়া সিদ্দীকীদের কাতারে 
বাংলাদেশের নামও সমহিমায় আলো 
ছড়ায় । নাম বললে অনেকের বলা যায়; 


ও বীভৎস 
অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করতে হয়েছে। কাজেই, সত্যের 
পক্ষে থাকা বড় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; পথটি 
একেবারেই অমসূন | অমসূন এ পথটিই 
প্রকৃতপক্ষে সফলতা, মর্যাদা ও বীরত্ব 
পথ । 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ/াকার 
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স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ১০টি উপায় 


আমরা যারা ইসলামকে সামান্য হলেও 


আমাদের আত্মার মতো অথবা বীজের 


তাছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণও 


মেনে চলার চেষ্টা করি তাদের অনেকেরই 


ভেতরে থাকা প্রাণশক্তির মতো। 


ইচ্ছা থাকে নতুন নতুন দু'আ, কুরআনের 


বেশিরভাগ বীজই দেখতে মোটামুটি 


আয়াত ও সুরা মুখস্থ করার । আমরা যারা 


একইরকম, কিন্তু লাগানোর পর বীজগ্ডলো 


ছাত্র প্রতিনিয়ত আমাদের নির্ধারিত সবক 
তথা পাঠ মুখস্থ করতে হয়। আমরা 


যখন চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠে আর ফল 
দেওয়া শুরু করে তখন আসল পার্থক্যটা 


অনেকেই মুখস্থ করার চেষ্টা করছি । কেউ 


পরিস্কার হয়ে যায় আমাদের কাছে। 


কেউ সফল হয়েছি এবং হচ্ছি । কেউবা 


একইভাবে নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে 


আবার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়েও দিয়েছি । 
মুখস্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনের একটি 
অন্যতম কারণ হলো এটা মনে করা যে, 
আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে। 
তাহলে এই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায় 
কী? আসুন এ ব্যাপারে জেনে নেই কিছু 
কৌশল । 


স্মৃতি বলতে মূলত তথ্য ধারণ করে 
পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াকে 
বোঝায় । বিজ্ঞানীরা আমাদের স্মৃতিকে 
প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন, 

১. স্বন্পস্থায়ী বা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি, 

২. দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি | 

খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক যে 
সব স্মৃতি স্থায়ী থাকে সেগুলো হচ্ছে 
্বল্পস্থায়ী স্মৃতি । আর দীর্ঘ সময়ের জন্য 
আমাদের মস্তি্ক যেসব স্মৃতি সংরক্ষিত 
থাকে সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি । এই 
লেখায় আমরা মূলত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি 
বাড়ানোর কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করবো । 


১. ইখলাস বা আন্তরিকতা: যে কোনো 
কাজে সফলতা অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে 
ইখলাস বা আন্তরিকতা । আর ইখলাসের 
মূল উপাদান হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত । নিয়তের 
মুরাদ বলেন, উদ্দেশ্য বা নিয়ত হল 


আগস্ট'১৬ 


আমাদের কাজের ফলও তত ভালো 
হবে ॥ 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা 
হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম 
করবে এবং যাকাত দেবে | এটাই সঠিক 
ধর্ম । 
তাই আমাদের নিয়ত হতে হবে এমন যে, 
আল্লাহ আমাদের স্মৃতিশক্তি যেনো 
একমাত্র ইসলামের কল্যাণের জন্যই 
বাড়িয়ে দেন। 


২. দু'আ ও যিকর করা: আমরা সকলেই 


স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 

০৬৯৮৫ 25 
িখন তুলে যান, তখন 
পালনকর্তাকে স্মরণ করুন 1” 
তাই আমাদের উচিত যিকর, তাসবীহ 
(/৩৩:), তাহমীদ (4৩), তাহলীল 
(1$)2)ত) ও তাকবীর ($2)-এর 
মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আল্লাহকে স্মরণ করা । 


৩. পাপ থেকে দূরে থাকা: প্রতিনিয়ত 
পাপ করে যাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে 
দুর্বল স্মৃতিশক্তি । পাপের অন্ধকার ও 
জ্ঞানের আলো কখনো একসাথে থাকতে 
পারে না। ইমাম আশ-শাফিয়ী (রহ.) 
বলেন, 


আপনার 


২8 21515 যে 
১১-৩/১-৩০শিও 


০2০845818৮5 


জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো 
কাজেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। 
এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা আল্লাহর 
কাছে দুআ করা যাতে তিনি আমাদের 
স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেন এবং কল্যাণকর 
জ্ঞান দান করেন। এক্ষেত্রে আমরা 
নিয়োক্ত দুআটি পাঠ করতে পারি 
০৩১১০ 

“হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি 
করুন |” 


“আমি (আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার 
খারাপ স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ 
করেছিলাম এবং তিনি শিখিয়েছিলেন আমি 
যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । 
তিনি বলেন, আল্লাহর জ্ঞান হলো একটি 
আলো এবং আল্লাহর আলো কোন 
পাপচারীকে দান করা হয় না।' 

খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) আল-জামি' 
লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস 
সামি' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ইয়াহইয়া 


তআত্তার্তহীদ ৪৩ 


ফি।চা।র 
95191 5 জা 95৩25 4 
(0655 81:46 36 5৮০010 
9০0 56555 2 
“এক ব্যক্তি মালিক ইবনে আনাসকে প্রশ্ন 
করেছিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার 
স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে দিতে পারে 
এমন কোনো কিছু কি আছে? তিনি বলেন, 
যদি কোনো কিছু স্মৃতিকে শক্তিশালী 
করতে পারে তা হলো পাপ কাজ ছেড়ে 
দেওয়া |” 
যখন কোনো মানুষ পাপ করে এটা তাকে 
উদ্বেগ ও দুঃখের দিকে ধাবিত করে । সে 
তার কৃতকর্মের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
পড়ে । ফলে তার অনুভূতি ভোতা হয়ে 
যায় এবং জ্ঞান অর্জনের মতো কল্যাণকর 
আমল থেকে সে দূরে সরে পড়ে । তাই 
আমাদের উচিত পাপ থেকে দূরে থাকার 
জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করা । 


৪. বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা: একটু 
গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো 


আমরা এক টিলে দু'পাখি মারতে পারি । 
আমরা আমাদের মুখস্কৃত সুরা কিং 


প্রক্রিয়াজাত করে । তাছাড়া ঘুম মস্তিষ্ক 
কোষের পুণর্গঠন ও ক্লান্তি দূর করার জন্য 


সূরার অংশ বিশেষ সুন্নাহ ও নফল 
সালাতে তিলাওয়াত করতে পারি এবং 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অন্যদিকে দুপুরে সামান্য 
ভাতঘুম আমাদের মন-মেজাজ ও 


দুআসমূহ পাঠ করতে পারি সালাতের পর 
ংবা অন্য যেকোনো সময় । এতে 


অনুভূতিকে চাঙা রাখে । এটি একটি 
সুন্নাহও বটে । আর অতিরিক্ত ঘুমের কুফল 


একদিকে আমল করা হবে আর অন্যদিকে 


সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে । তাই 


হবে মুখস্কৃত বিষয়টির ঝালাইয়ের 
কাজ। 


৬. অন্যকে শেখানো: কোনো কিছু 
শেখার একটি উত্তম উপায় হলো তা 
অন্যকে শেখানো । আর এজন্য 
আমাদেরকে একই বিষয় বারবার ও 
বিভিন্ন উত্স থেকে পড়তে হয় । এতে 


আমাদের উচিত রাত জেগে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে দীওয়াহ বিতরণ না 
করে নিজের মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 
দেওয়া । 


৯. জীবনের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ 
ত্যাগ করা: বর্তমানে আমাদের মস্তিষ্কের 
কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ও জ্ঞান অর্জনে 


করে সেই বিষয়টি আমাদের স্মৃতিতে 
স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় । 


৭. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য গ্রহণ: 
পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
মস্তিক্ষের সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত 
আবশ্যক | অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
ঘুম বাড়িয়ে দেয়, যা আমাদের অলস করে 


যে, আমাদের সকলের মুখস্থ করার পদ্ধতি 
এক নয় । কারো শুয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি 
মুখস্থ হয়, কারো আবার হেঁটে হেঁটে 


তোলে । ফলে আমরা জ্ঞানার্জন থেকে 
বিমুখ হয়ে পড়ি। তাছাড়া কিছু কিছু 
খাবার আছে যেগ্তলো আমাদের মস্তিক্ষের 


পড়লে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় ৷ কেউ নীরবে 
আওয়াজ করে পড়ে | কারো ক্ষেত্রে ভোরে 


জন্য খুবই উপকারী । সম্প্রতি ফ্রান্সের এক 
গবেষণায় দেখা গিয়েছে যয়তুনের তেল 
চাক্ষুস স্মৃতি (৬1509] [১16170175) ও 


তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কেউবা আবার 


বাচনিক সাবলীলতা (৬০০১৪] চ10০0০5) 


গভীর রাতে ভালো মুখস্থ করতে পারে । 


বৃদ্ধি করে । আর যেসব খাদ্যে অধিক 


তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ 
উপযুক্ত সময় ও পারিপার্থিক পরিবেশ 
ঠিক করে তার যথাযথ ব্যবহার করা । 
আর কুরআন মুখস্থ করার সময় একটি 
নির্দিষ্ট মুসহাফ (কুরআনের আরবি কপি) 
ব্যবহার করা । কারণ বিভিন্ন ধরনের 
মুসহাফে পৃষ্ঠা ও আয়াতের বিন্যাস বিভিন্ন 
রকম হয়ে থাকে ৷ একটি নির্দিষ্ট মুসহাফ 
নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে 
তার একটি ছাপ পড়ে যায় এবং মুখস্থকৃত 
অংশটি অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে যায় । 


৫. মুখস্থকৃত বিষয়ের উপর আমল করা: 
আমরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, 
কোনো একটি বিষয় যতো বেশিবার পড়া 
হয় তা আমাদের মস্তিষ্কে ততো দৃঢ়ভাবে 
জমা হয়। কিন্তু আমাদের এই ব্যস্ত 
জীবনে অতো বেশি পড়ার সময় হয়তো 
অনেকেরই নেই । তবে চাইলেই কিন্তু 


আগস্ট'১৬ 


পরিমাণে 0779৪৪-৩ ফ্যাট রয়েছে সেসব 
খাদ্য স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের 
জন্য খুবই উপকারী । স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির 
জন্য অনেক আলিম কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য 
গ্রহণের কথা বলেছেন । ইমাম আয-যুহরী 
(রহ.) বলেন, “তোমাদের মধু পান করা 
উচিত কারণ এটি স্মৃতির জন্য উপকারী ।' 
মধুতে রয়েছে মুক্ত চিনিকোষ যা আমাদের 
মস্তিষ্কের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । তাছাড়া মধু পান করার ৭ মিনিটের 
মধ্যেই রক্তে মিশে গিয়ে কাজ শুরু করে 
দেয়। ইমাম আয-যুহরী (রহ.) আরও 
বলেন, “যে ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে চায় 
তার উচিত কিসমিস খাওয়া । 


৮. পরিমিত মাত্রায় বিশ্রাম নেওয়া: 
আমরা যখন ঘৃমাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক 
অনেকটা ব্যস্ত অফিসের মতো কাজ করে । 
এটি তখন সারাদিনের সংগৃহীত তথ্যসমূহ 


অনীহার একটি অন্যতম কারণ হলো 
আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখি । ফলে কোনো কাজই 
আমরা গভীর মনোযোগের সাথে করতে 
পারি না । মাঝে মাঝে আমাদের কারো 
কারো অবস্থা তো এমন হয় যে, সালাতের 
কিছু অংশ আদায় করার পর মনে করতে 
পারি না ঠিক কতোটুকু সালাত আমরা 
আদায় করেছি । আর এমনটি হওয়ার মূল 
কারণ হচ্ছে নু 
গান-বাজনা শোনা, মুভি দেখা, 
ফেইসবুকিং ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখা । তাই আমাদের 
উচিত এগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে 
থাকা । 


১০. হাল না ছাড়া যে কোনো কাজে 
সফলতার একটি গুরুত্পূর্ণ উপায় হলো 
হাল না ছাড়া। যে কোনো কিছু মুখস্থ 
করার ক্ষেত্রে শুরুটা কিছুটা কষ্টসাধ্য হয় । 
কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্ক 
সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেয়। তাই 
আমাদের উচিত শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে হাল 
না ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল 
করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 


সূত্র: আলোরপথে ইন্টারনেট থেকে) 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-কাইয়িনা, ৯৮:৫ 

২ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১১৪ 

* আল-কুরআন, সরা অ/ল-কাহাফ, ১৮:২৪ 

* আল-খতীবুল বগদাদী, আল-জামি' লি- 
আখলাকির রাওয়ী ওয়? আদাবিস সামি? 
মাকতাবতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী 
আরব, খ. ২, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ১৭৮৩ 


___771.হ.) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


খাবারে স্বাদের সংযোজন ঘটাতে কিসমিসের কদর অনেক 


বেশি ৷ বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবার সাজাতে কিসমিস চাই- 
ই । কিসমিসে রয়েছে স্বাস্থ্য উপকারী নানা গুণ । প্রতি ১০০ গ্রাম 


কিসমিসে পাবেন ২৯৯ কিলোক্যালরি শক্তি, কার্বোহাইড্রেট 
৭৯.১৮ গ্রাম, প্রোটিন ৩.০৭ গ্রাম, ফ্যাট ০.৪৬ গ্রাম, খাদ্যআশ 
৩.০৭ গ্রাম, ফোলেট ৫ মাইক্রোগ্রাম, নিয়াসিন ০.৭৬৬ মিলিগ্রাম, 
সোডিয়াম ১ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৭৪৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম 
৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৮৮ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ২৯৯ 
মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১০১ মিলিগ্রাম | এসব উপাদান বয়ে আনে 
যেসব স্বাস্থ্যগুণ, জেনে নেব সে সম্পর্কে । 


আগস্ট'১৬ 


রক্তশূন্যতার কারণে অবসাদ, শারীরিক দুর্বলতা এবং রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যতে পারে । কিসমিসে থাকা লৌহ 
উপাদান শরীরের রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে । 
কিসমিসের বোরন নামক খনিজ পদার্থ হাড়ক্ষয় বা 
অস্টিওপরোসিস রোগের উপযুক্ত প্রতিরোধক । 

রক্তের অধিক মাত্রায় আ্যাসিডিটির কারণে বাত, চর্মরোগ, 
হৃদরোগ ও ক্যানসার হতে পারে | কিসমিস রক্তের আ্যাসিডিটি 
কমায় । 

কিসমিসে থাকা খাদ্যআশ হজমে সহায়তা করে | খাদ্যআঁশ 
হজমে সাহায্য করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, নানা রকম জটিল 
অসুখের হাত থেকে বাঁচায় । 

খাবার খাওয়ার পর নিয়মিত দু'চারটা কিসমিস খেলে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে ৷ 

নিয়মিত কিসমিস খেলে বৃদ্ধ বয়সে অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া 
সম্ভব! কিসমিসে আছে প্রচুর পরিমাণ, ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা 
অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে । 

কিসমিসে আছে ত্যান্টি-কোলোস্ট্রোরেল উপাদান যা রক্তের 
খারাপ কোলোস্ট্রোরেলকে হ্রাস করতে সাহায্য করে । 

শরীরে থাকা উচ্চমাত্রার সোডিয়াম, রক্তচাপ বাড়ার প্রধান 
কারণ । কিসমিসে থাকা পটাশিয়াম শরীরের সোডিয়াম 
মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্তের চাপ কমাতে সাহায্য করে ৷ 
ওরাল হেলথের পক্ষে কিসমিস বিশেষ উপকারী । এর 
ফাইট্রোনিউট্রিয়েন্ট ওরাল ব্যাকটেরিয়া নিল করে । 

নিয়মিত কিসমিস খেলে শুক্রানু বৃদ্ধি পায়, যা উদ্দাম 
যৌনাকাজক্ষা মেটাতে দারুণ কার্যকরী । 


আমাদের শরীরের গুরুত্পূর্ণ অঙগুলোর মধ্যে লিভার অত্যন্ত 
জরুরি অঙ্গ । লিভার বা যকৃৎ আক্রান্ত হলে শরীরে নানাবিধ 
সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । এইকারণে এ অঙ্গটিকে সুস্থ রাখা 
ভীষণ প্রয়োজন । অনেকগুলি খাবার আছে যেগুলি খেলে 
লিভারকে পরিষ্কার রাখা যায়: 


- লিভার সাফ রাখতে রসুন ভীষণ ভাল কাজ দেয় । প্রতিদিন 
দুই থেকে তিনটি রসুন দিয়ে রান্না করা খাবার খান । 

আউ্রুরও লিভারকে টক্সিকমুক্ত করতে সাহায্য করে । 

প্রতিদিন সকালে এক গ্রাস গরম পানিতে আস্ত একটা 
পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খান। 

লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে গ্রিন টি । লিভারে দূষিত 
পদার্থ জমা হওয়ায় স্থলতা রোগ দেখা যায়। গ্রিন টি সেই 
দূষিত পদার্থ দূর করে । 

আযাভোকাডো ফলটি লিভারকে ক্ষতি হওয়া থেকে আটকায় 
যকৃৎপরিশোধক খাবার হল হলুদ। সেই কারণে হলুদ 
মেশানো খাবার খান । 

আপেলও লিভার সুস্থ রাখে । তাই প্রতিদিনের ডায়েটে আপেল 
রাখা উচিত । 

লিভারকে পরিষ্কার রাখতে ব্রকোলি ভীষণ উপকারী । 


কেউ আপনার সাথে সদাচারণ করলে 
তার জন্য দো'আ 


(জাযা-কাল্লা-হু_খাইরান) 
আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। 


তিরমিযী, হাদিস নং ২০৩৫ 
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রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসি 
আবদুল হালীম খা 
আমি আমার রাসূলকে ভালোবাসি 
যাকাত দিই দরুদ পড়ি । জিহাদে তার 
দান্দান শহীদ হওয়ার কারণে 
গোস্ত খেতে পারতেন না বলে 
হালুয়া দিয়ে খেতেন রুটি । 
আমারও দান্দান শহীদ দিবসে 
হালুয়া রুটি খাই খুব আয়োজনে 
খুব মজা করে । অথচ 
জিহাদের কথা শুনলেই 
তওবাহ তওবাহ! এসব দুনিয়াদারি । 
এসব রাজনীতি! 


ভালো থেকো 

(মাওলানা মুহিউদ্দিন খান স্মরণে) 

নেসার উদ্দীন রুম্মান 

খান, আপনার হৃদয়ের সংবৃত আঙিনায় 
এই যে দাঁড়িয়ে আমি, এক 

নিশ্চল নিরুপদ্রব জীবনের কাছে; 
জীবনের খেলাঘরে 

কত না বিচিত্র সব সোনালি রূপোলি 
আপনার পাশ জুড়ে জমা হয়ে আছে! 
আপনার সুশান্ত শমিত মুখ দেখে 

কত জল বয়ে গেলো হৃদয়ের নিচে! 
রাস্তাঘাট থমথমে, 
ভোরটাও শীতল নরম__ 

রাতে বুঝি এক পশলা বিষ্টিও হয়ে গেছে। 
আপনার উজ্জ্বল শব ঘিরে 

সিরাতীয় যে মৌনতা টলটল করে 

সে নিয়ে উড়ছে একটি সবুজ শ্যামল পাখি । 
আমার খুব কান্না পাচ্ছে, খান_ 

এ জল কোথায় চেপে রাখি? 

শত দূর আলোকবর্ষের পথ বেয়ে 

এই তো রাজপুত, 

দেখছেন সোনালি সিঁড়ি? 

নিয়ে রবেবর অবিশ্বান্ত ঝিরিঝিরি 
আপনি কী দীপ্র চলে যান 

ফেলে-ফেলে ব্যথার পালক । 

হা, হৃদয় কী ডুকরে ওঠে__ 

ভালো থেকো, খান; 

মায়াঘন সিরাত-বালক । 


আগস্ট'১৬ 


সংযত হও, সংহত হও 
মুহম্মদ নূরুল হুদা 
ংযত হও, সংহত হও, সজ্ঘবদ্ধ হও 
মানুষ, তুমি তো মানুষের শিশু, অমানুষ তুমি নও 
মানুষ, তুমি তো জনক-জননী, হীন-জল্লাদ নও 
মানুষ, তুমি তো সৃষ্টির সেরা, অধম অজীব নও 
মানুষ, তুমি তো স্রষ্টার সৃত, ঘাতক পাতক নও । 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে একফালি মিহি চাঁদ 
যম শেষে মানুষের মনে আনন্দ-আহ্রাদ 
তযম শেষে মানুষের মনে শান্তি-সুখের স্বাদ 
ত্যম-চ্দুত অমানুষ শুধু গুণবেই পরমাদ । 
হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ রেখে বুকে বুকে ধুকপুক 
দাঁড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ সুখে-দুখে উনযুখ 
ধর্মমানুষ কর্মমানুষ বর্মমানুষ তুমি 
যে নামেই ডাকি : মালেক-মাধব-কনফুসিয়স-রুমী; 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ বুকে রাখো খোলা বুক । 
এখন তোমাকে দখল করেছে কদাকার ইবলিস 
এখন তোমোকে হালাক করেছে হানাদার ইবলিস 
এখন তোমকে হাওলা করেছে সর্বনাশের বিষ 
তোমাকে নিয়েই খেলেছে এখন কুৎসিৎ এক খেলা 
মানুষ, তোমাকে হতে হবে আজ নিভীক, নির্বিষ | 
দাঁড়াও মানুষ হাতে হাত রেখে দশদিগন্তময় 
মিথ্যার হোক সলিল-সমাধি, সত্যের হোক জয় 
ঘোর সংসারে, ঘরে ও কবরে য্লিঞ্ধ চন্দ্রোদয় । 
যত হও, সংহত হও, সংবৃত হও তুমি 
মানুষ, তোমার মুক্ত নিবাস আকাশ-সাগর-ভূমি । 
ছিন করো হে সৃষ্টিবিরোধী শয়তানী সব ফাদ, 
তোমার আকাশে ভাসুক তাহলে ভারসাম্যের চাদ; 
নৌকার মতো উঠুক সে দুলে 
গগনে গগনে শাদা পাল তুলে 
সওয়ারী তার আদম-হাওয়ার তাবৎ বংশধর : 
মানুষ বানাক নিজ হাতে তার বিশ্বমানবঘর । 
মানুষের বুকে অষ্টা-সৃষ্টি, মানুষেরা অব্যয় । 
মানুষ জনক, মানুষ জননী, ঘাতক পাতক নয় | 
মানুষ, তোমার বুকে আঁকা থাক মানুষের পরিচয় । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


১৬ জুলাই'১৬, ১০ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী আল-জামিয়া আল- 


একজন ছাত্রের মূল কাজ ।' হুযুরের আলোচনার সময় জামিয়ার 
আসাতেজায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । 


নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 


করলেন জামিয়া প্রধান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার স্থাপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। দিনদিন ছাত্র সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
আবাসিক ভবনগুলোতে ছাত্রদের আবাসন কষ্টকর হয়ে 
দীড়িয়েছে। বিগত বছরও জদীদ মনযিল নামক জামিয়ার মূল 
ফটকের ভবনটি নির্মিত হয় । কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব পার্শে 
নতুন আঙ্গিকে ২১ জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় আরও 
একটি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় । ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেন, জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.)। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জামিয়ার 
সহকারী মুহতামিম মাওলানা আবু তাহের নদভী, শিক্ষা 
পরিচালক মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া, সহকারী শিক্ষা পরিচালক 
মুফতি জসীম উদ্দীন কাসেমী, মাওলানাআমিনুল হক ও মাওলানা 


ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৭-৩৮ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম 
শুরু হয়ে ২৮ জুলাই সম্পন্ন হয়েছে । এ বছর হিফজ ও নূরাণী 
বিভাগ থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন 


তাখাস্সুসাত উচ্চতর বিভাগ) উচ্চতর তাফসির, উলৃমে হাদিস, 
ইসলামি আইন গবেষণা (ইফতা), বাংলা সাহিত্য, আরবি 
সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, তাজবীদ-কেরাত এবং শর্টকোর্সসহ 
অন্যান্য বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে 
জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ২৭ য় 
২০১৬ (২১ শাওয়াল'৩৭) ১৪৩৭-৩৮ হি. শিক্ষাবর্ষের পাঠদান 
আরম্ভ হয়েছে । ক্লাস শুরুর দিনে আসাতেজায়ে কেরাম দরসের 
সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন। 
ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিশুদ্ধ নিয়ত, সুন্নাতে 
নববীর পাক্কা অনুসরণ, দীনের প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর সাথে 
গভীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি তারা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ 
করেন । আসতেজায়ে কেরাম বলেন, কওমি মাদ্রাসা শুধু 
পাঠদানের নাম নয়; বরং শিক্ষা সাথে দীক্ষা, রাসুলে খোদা (সা.) 
এর অনুপম আদর্শ মতে জীবনযাপন, সাহাবায়ে কেরামের 
অনুসরণ ও আকাবেরে দেওবন্দের ভাবধারায় চলার নিরলস 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই আমাদের মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ছাত্রদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ ও তাহজীব-তামাদ্দুন পরিশুদ্ধ করার প্রতিও 
বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয় । 


১৬ জুলাই'১৬ শনিবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা. 
বা. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । নতুন শিক্ষাবর্ষের 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রদ বয়ানে জামিয়া প্রধান বলেন, “দেওবন্দের 
মূল ভিত্তি চারটি: ১. তাওহীদে খালেস । ২. ইত্তেবায়ে সুন্নাত । ৩. 
তায়ানুক মাআল্লাহ ও ৪. ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ । আমাদেরকে এ 
চারটি মূলনীতি যথাযথ অনুসরণ করতে হবে । কঠোর পরিশ্রম ও 
নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে 
গড়ে তুলতে হবে । সদা ইলম হাসিলে মশগুল থাকাই হবে 


আগস্ট'১৬ 


কলিম উল্লাহ প্রমুখ । অবশেষে জামিয়া প্রধানের মুনাজাতের 
মাধ্যমে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় । 


“মহানবী (সা.) মানব না নূর' 

শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩০ জুলাই ২০১৬ শনিবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে মহানবী (সা.) মানব না নূর 
শিরোনামে এক যুগোপযোগি বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে তথ্য 
ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক 
বিভাগীয় প্রধান, মহানবী (সা.)-এর নূর প্রসঙ্গসহ অর্ধশতাধিক 
গ্রন্থের লেখক ও সফল অনুবাদক, আল্লামা রফিক আহমদ (দা. 
বা.)-এর সভাপতিত্বে অত্র বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 
সেমিনারের সভাপতি তার আলোচনায় বলেন, “মহানবী (সা.) 
হলেন মহামানব । তাকে শুধু নুর বলে ফেরেশতাদের কাতারে 
নামিয়ে দেয়া তার শানে বেআদবী তুল্য ৷ তিনি হেদায়তের দিক 
হতে নুর ঠিকই; কিন্তু তার সৃষ্টি মাটি হতে । এটা আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকীদা । এই আকীদা অন্তরে বদ্ধমূল 
করতে হবে ৷" 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জীতিক ইসলামী 

মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞীপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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